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রি 


“অব্যক্তাদীনি হৃতানি ব্যক্তমধানি ভারত । 
অব্যক্তনিধনাগ্ভেব তত্র ক! পরিদে বন ॥* ২২৮ 

এই অব্ক্তই প্রকৃতি (গীত৷ ১৩1৫) । নেই ছইন্ধপ প্ৰক্কতি--পরা- 
প্রকৃতি ও অপরাপ্রক্কতি ভগবানেরই (গীত! ৭৪,)। এই অব্যক্ত 
হুইতেও অব্যক্ত যে পরম সনাতন নিত্যভাব, তাহা “অব্যক্ত অক্ষর”) 
তাহা ভগবানের পরমধাম (গীতা ৮/২১)। ইহাই ব্রহ্ম । ইহাই জগৎ- 
কারণ। ব্ৰহ্মই মায়াশক্তি বা অব্যক্ত প্রকৃতি হেতু জগং-কারণ হুন। 
ব্রহ্ম ই নণ্ডণ পরমেখররূপে নিক্জ্ঞান বা করন! দ্বার! নিয়মিত করেন 
বলনা তাহার অব্যক্ত প্রক্কত জগং প্রনব করে। (গীতা »১০)। 
অতএব গীতায় ‘এ সম্বন্ধে পূর্বাপর কোন বিরোধ নাই। ব্ৰহ্মই যে 
এই জড় জীবময় জগতের স্থষ্ট, স্থিতি ও লয়ের নিমিত্ত ও উপাঁদান- 
কারণ, ইহাই সঙ্কলিতার্থ। 

এই জগতের শ্যষ্ট-স্থিতি-লয় সম্বন্ধে বন্ধের মান্নাধা শক্তি বা 
প্রকৃতিই কারণ। এই আধারে ব্রহ্ধশক্তি ব্রহ্ধ কার্ধ্যরূপে পরিণত হয়। 
এ শষ কাধা। অনর। এই কার্ধ্য বাপার বিশেষ করিলে 
জানিতে পরি যে, ক্রিয়া মাত্রই কর্তৃকম্মদি কারকদাপেক্ষ। অত এব 
এক অর্ধ আমর! প্রকৃতকে কয়, করণ, অপাদান কারক ও ‘এক ভাবে 
কওৃকারকও বলতে পারি । আর ব্রক্মকে অবিকরণ, সম্বন্ধ ও এক অর্থে 
সমপ্রদান কারক বলতে পার। আর কর্মের যাহা কারণ, তাহ। সাংখ্য- 
শ্স্ত্রে পচ প্রকার (গীঠ1 ১৮/১৩)। যথ!--মধষ্ঠান ( অধিকরণ কারক ) 
কর্ত। ( কর্ৃকারক ) বিবধকরণ (1751510)6100--₹রণ কারক ) বিবিধ 
চেঃ! এবং দৈব । ভূতগণ ধে কণ্ম করে, ইহারা, তাহারই কারক । জগৎ- 
কারণকে ঠিক সেইরূপে বুঝা যার ন!। জগৎ-কারণ সাধারণতঃ নিমিত্ত 
ও উপানান-কারণঙ্জতপ উক্ত হম, জনং-কর্থে অন্ত কোন কারকের 
আ।বখক না থাকিতে পারে। তাহাতে “বাছুপ্য তার হইতে পারে। 
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এজন ব্রক্ষকেই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ-মাত্র বলা হয়। 
যাহা হউক, এ কারণ-তত্ব এ স্থলে বুবিবার প্রয়োজন নাই। 

এই শ্লোক হইতে আমর! বুঝিতে পারি যে, ব্রঙ্গই জগৎ ও 
ভূতগপের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের কারণ। যাহা হউক, এ স্থলে এই কথ! 
আরও বিশেষ ভাবে বুঝিতে হইবে। এ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, রঙ্গ 
ভূতভৰ্ত্া, গ্রাসিষু ও গুভবিষ্ুরূপে জ্ঞেয়। পুর্বে উক্ত ভইয়্াছে, তিনি 
অসক্ত হইয়াও ভূতভর্ত।। এ হলেও বুঝিতে হুইবে যে, ব্রহ্ম অস্ত 
₹ইয়াও ভূতভর্তী, গ্রসিষু। ও প্রভবিষুণ । অসক্ত হইয়াও ব্রহ্ম কিন্নপে 
প্রভবিষ্ণু হন, তাহা পুর্বে ১৪শ শ্লোকে অসক্ত হুইয়াও ভূতভর্তা এই কথার 
ভূতভর্তা, গ্রসিষু ও বাখ্যা হইতে বুঝিতে হইবে। এ স্থলে গ্রসিষুঃ ও 
প্রভর্বিফ্ণু *বের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা চিন্তা করিতে ইবে। গ্রসিফ্ণু অর্থে 
গ্রসনশীল অর্থাৎ নিয়ত গ্রাস করাই বাহার স্বভাব । ব্রহ্ম কালাখ্য পরমে- 
গ্বররূপে নিয়ত লোকক্ষয় করিতে প্রবৃত্ত । সেইরূপ তিনি প্রভবিষুঃ বা 
প্রভবনশীল অর্থাৎ প্রকুষ্টক্কপে ভবন বা তৃতগণকে উৎপর করিতে নিয়ত 
নিরত। ভূতগণকে নিয়ত উৎপন্ন করাই যেন ব্রহ্ধের স্বভাব । অর্থ এই 
যে, ব্রহ্ম অসক্ত হইয়াও সর্কদ! ভূতগণকে উৎপন্ন করিতে--উৎপত্তির পর 
ভবন বা রক্ষা! করিতে এবং ঘথাকালে নাশ করিতে নিরত। ব্রহ্ম যে 
কেবল গ₹7য়র পর ভ্রগৎকে সৃষ্টি করেন, হ্থষ্টির পর রক্ষা করেন ও সৃষ্টি 
আজে প্রলয়ারস্টরে লয় বরেন, তাহা নহে । জগতে বঙ্গের সৃষ্টিরক্ষণ ও 
লয় ব্যাপার নিয়ত চলিতেছে । সর্বস্থানে সর্বকালে এই ব্যাপার সর্বদা - 
চকিতেছে। ভূতগণ যে নিয়ত সৃষ্ট হইতেছে, রক্ষিত হইতেছে ও বিনষ্ট 
কইতেছে-_তাঁকার কারণ হহ্ম। আর এই নিয়ম ফেবল জীব সম্বন্ধেই 
নহে, জীবের শরীর যেমন সৃষ্ট হইয়া নিয়ত পরিবদ্ধিত হইতেছে 
ও কষে নষ্ট ভইতষ&, সেইরপ ভজড়বস্তর সংঘাত ও এই স্বষ্ট স্থিতি 
পরিবর্তন ও হয় ব্যপারের অধীন। জগতে সর্বত্র এই নিয়ম 
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জগৎ নিয়ত পরিবর্তনশীল। শস্রোতশ্বিনী নদীর জল যেমন আসিতেছে, 
ভাসিতেছে ও চলিয়া যাইতেছে, অথচ স্তোতস্বিনীর রূপ একই 
প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ এ জগতের ভূতাদি সৃষ্ট হইতেছে, স্থা্ট 
হইয়! চালিত তইতেছে, পরিবর্তিত হইতেছে, ও শেষে বিনষ্ট হইতেছে, 
অথচ জগতের রূপ একই থাকে,--একই রূপে আমাদের নিকট প্রতি- 
ভাত হয়) এই যে জগতে নিত্য পরিবর্তন, নিত্য স্ষ্টি স্থিতি লয় 
ব্যাপার আমরা দেখিয়া! জগৎকে পুনঃংপুনঃ গতিশীল বলিয়া জগং আখ্যা 
দিয় থাকি, ইহার মূল আধার যাহ!--হহার নিত্য অপরিবর্নীয় কারণ 
যাত1-- তাহ! ব্ৰহ্ম । | 

ব্ৰহ্মই প্রভবিষু-_ প্রভবনশীল। প্রক্ষষ্টন্ষপে যে ভবন বা যে তওয়া, 
তাচাতেই ভাবের আরম্ভ ; সতেরই ভাব হইয়া থাকে । 'নাসতো 
বিদ্যতে ভাবঃ’ উহা পুর্বে উক্ত তইয়াছে। এই ভাব দ্ইরূপ হইতে 
পারে,--নিতা ও বিকারী | বিকারী ভাব যড়ভাব-বিকারুযুক্দ, তাতাও 
পর্কে টক্ত হইয়াছে । ইহার মধো হল্ম, প্রতি ও নাশ প্রধান । ক্রহ্গ 
হইতে বা ব্ৰহ্মক্পপ সৎকারণ হইত্১ে “গতের ও সর্বভূতের এই ভান্বিকার 
চয়, এই উৎপত্তি, রক্ষণ ও নাশ হয়। ব্ৰস্ূক্ূপ আধারেই সর্বভূতগণ 
এই জন্ম-স্থতি-নাশের মধ্য দিয়া নিয়ত গতাগতি করে। ইহাতে পরি- 
দৃশ্যমান জগতের বিশেষ পরিবর্তন দৃষ্ট হয় না। বলিয়াছি ত, একদিকে 
যেমন জন্ম, অন্ত) দিকে সেইরূপ নাশ- যোগ ও বিয়োগ, ফলে কোন পরি- 
বর্ন তয় না। তাহ! ন! হইলেও এই জন্মস্থিতিনাশরূপ নিত্য পরিবর্তন- 
যুক্ত জগৎকে আমরা! 'জগৎ্-কলপনামাত ধারণা করি, অথবা সত্য বাঁলয়। 
ধারণা করি--ইহার মুলে আধাররূপে,_অপরিবর্তনীয় নিত্য কারণ- 
রূপে এক অনন্ত শক্তিমান্‌ সদ্বস্তর ধারণ! ন! করিলে, এই জন্ম-স্থিতি লর- 
রূপ নিত্য পরিবর্তন আমরা বুঝিতে পারি না । সেই “সংই ব্রহ্মরূপে 
জেয়। সেই ‘সৎ’ (736105) হইতে ম্বভাবতঃ সর্ধতৃত ভাবরূপের, 
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উদ্ভব ও বিকাশ: (760০০017105 ) হইয়া, আবার তাছাতেই মিলাইয়া 
( ০০৫ হইয়া ) যায়-অব্যক্ত হয়, সেই সৎকারণেই 'লীন হুয়। 
ইহাই জগতের কর্ম্মচক্র ( 7০০655 )। ইহা নিতা। পূর্বে ৯১*ম 
শ্লোকে “জগৎ বিপরিবর্ততে” এই কথার ব্যাথ্য। এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য । এই 
যে জগতের ও ভূঙতগণের নিয়ত বিপরিবর্ধন ( এই যে infinite proces- 
5100) ইহাই সকলকে উৎপত্তির পর বিকাশ, বুদ্ধি ও অপক্ষয়ের মধা দিয়! 
মৃত্যুনুখে লইয়া যার ( জগৎকে Evolution ও 17701011070 এর মধ্য 
দিয়! 10155010101) এর দিকে লইয়া! যার)। এই বিপরিবর্ধনের মধ্য দিয়া 
জীবের ক্রম আপুরণ ভয়। যাহা হউক, এই নিয়ত বিপরিবপ্তনমধ্যে এক 
নিত্য অপরিবর্তনীয় অবিকারী সত্তার ধারণা না করিলে, আমরা এই 
পরিবর্তন বুঝিতে পারিপনা । এই নিত্য পরিবর্তনমধ্যে-_-এই নিয়ত জন্ম- 
স্থিতি-লয়ের মধ্যে যে অপরিবর্কনীয়, অচল, সনাতন ‘ভাব’ বিস্তমান, ষে 
আধারে, যাহার বুকে মহাকালের এই জন্মস্থিতিনাশবূপ নিত্য ক্রিঘ্না, 
তিনিই অবিক্রির ব্রদ্ধ। তিনিই এই প্রকারে সব্বভূতের ভর্তা, গ্রসিষ্ণু 
ও প্রভবিষ্ণুরূপে জ্ঞেয় । 


জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে । 
জ্ানং জ্েয়ং জ্ঞান্গম্যং হৃদি সর্ববস্য বিভিতম্‌ ॥ ৭ 
শি আত 
জ্যোতিঃ সকলের জ্যোতিঃ, তিনি তমঃ-পারে 
অবশ্থিত ; ভ্ঞান জ্ছেয় ভ্তানগম্য রূপে, 
তিনি হন সবাকার হুৃদে অবস্থিত ॥ ১৭ 
১৭। জ্যোতিঃ সকলের জ্যোতি; (জ্যোতিযামপি তজ্জ্যোতি:)-_ 
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ভ্রব্ম সুৰ্য্য চক্র প্রভৃতি দাপ্তিময় বস্ত সকলের জ্যোতিঃ। আড্মবস্বরপ 
চৈতন্তের জ্যোতিত্বর! প্রদীপ্ত হইয়াই তাহারা প্রকাশ পার । শ্রুতিতে 
আছে--“'যেন সূর্ধ্যস্তপতি জ্যোতিষেদ্ধঃ।+ (শঙ্কর )। দীপ, আদিত্য, 
মণি প্রভৃতির তিন জ্যোতিঃ বা প্রকাণক। আত্ম প্রভারূপ জ্ঞানই দীপ- 
সুর্য্যাদি সকলকে প্রকাশ করে। দীপ-স্র্যাদির জ্যোতিঃ কেবল 
বিষয়ের সহিত হন্দরিম-সন্নিকর্ষ হইলে, বিষপ্ব-প্রকাশের বিরোধী অন্ধ 
কারকে মাত্র নষ্ট ক'রয়! দিয়! বাহৃবস্ত্রকে জ্ঞানের নিকট প্রকাশ করে। 
€(রাষানজ )। ত্রহ্ধজ্যোঠিদ্বারা অবভাসক বাহ্‌ আদিত্যাদির ভার 
অন্তরে বুদ্ধি “ভূতও আম্মট্চতগ্ত জ্যোতিত্বার। প্রকাশিত হয়। টৈতন্ত- 
জ্যোতিঃ জড় বস্তুর জ্যোতির অবভাসক (মধু)। ব্রদ্ছই স্বর্ধ্যাদি 
জ্যোতিক্ষগণের প্রকাশক ( স্বামী, বলদেব )। » 
শ্রতিতে আছে-_ 
ব্ৰস--"জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ’” (বুহদারণ্যক, ৪181১৬ ) ! 
অন্তত্র আছে-_ 
“চিরপ্রযে পরে কোযে বিরজং ব্রহ্ম নিক্ষলম্‌। 
তৎ শুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌ যদাত্মবদে! বিহুঃ ॥'’ 
(মুওক, ২২৯ ) 
এ স্থলে শঙ্কর অর্থ করেন যে, হিরণ্যন্ব অথে বিজ্ঞান-প্রকাশধুক্র। ব্রহ্ম 
জ্যোতিকে জ্ঞানস্বরূপ প্রকাশক জ্যোতিঃ বল! হইয়াছে। 
শ্র্তিতে অন্তত্র আছে-_ 
‘ন তত্র সুৰ্য্য! ভাতি ন চন্দ্রতারকং 
নেম! বিছ্যুতো৷ ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ। 
তমেব ভাস্তম্‌ অনুভাতি সব্বং 
তন্ত ভাস! সর্বমিদং বিভাতি ॥* 
(কঠ, ৫1১৫) মুণ্ডক, ২২।১* ; শ্বেতাঙ্তর, ৬১৪ )১। 
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বুহ্দারণ্যকে জনক-যাজ্ঞবন্ধা-সংবাদে (৪1৩।২-৯) এইরূপ আছে 

জনক। “যাজ্ঞবন্ধা কিং জ্যোতিরয়ং পুরুষঃ ?” 

যাজ্ঞবন্ধা। ‘‘আদিতাজ্যোতিঃ সম্রাট 1” আদিতোনৈব জ্যোতিষা তে 
পলায়ন্তে কর্ম কুরুতে...”” 

জনক । আদিতো অন্তমিতে কিং জ্যোতিরেব অয়ং পুরুষঃ 

ধাজ্তবন্ধা । “চন্জ্রম! এবাসায জ্যোতির্ভবতি...” 

ভনক। “'অন্তমিতে আদিত্যে যাজ্ঞবন্ধা চন্দ্রমস্তস্তমিতে কিং 
জ্যোতিরেবায়ং পুরুষঃ 1+ 

যাজ্ঞবন্ধ্য। £অগ্নিরেব অস্ত জ্যোতির্ভবতি*** 1” 

জনক। অন্তমিতে আদিত্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে শাস্তেহগ্ কিং 
জ্যোতিরেবায়ং পুরুষঃ ?’* 

বান্ঞবন্ধা | “বাগেবাসা জ্যোতির্ভবতি--* 1৮ 

জনক | অন্তমিতে আদিতো চন্দ্রমস্তত্তমিতে শাস্তেহঘো শাস্তায়াং 
বাচি কিং জ্যোতিরেবারং পুরুষ: ? 

যাল্তবন্ধ্য | «“আট্মৈবাস্ত জোোতঠির্ভবতি... 1 

ছান্দোগ্য উপনিষদে €(৩1১৭।৭ ) আছেশ 

»আদিৎ প্রত্রসা রেতসঃ উদ্বয়ং তমসম্পরি জ্যোতিঃ পপ্যন্ত উত্তরং স্বঃ 
পশ্বাত্ত উত্তরং দেবং দেবত্রা হুর্যামগল্ম জ্যোতিরুত্তমম্‌ ইতি ৮ অর্থাৎ 
“আদি বা পুরাণ কারপের (ব্রদ্ষের ) ভ্যোতিঃ তমঃ অতীত ( অপ্রারৃত )। 
জ্যোঁডিঃস্বক্পপ আত্মার শীয় জ্যোতি: উঃ! ভইতেও উত্রুগ | এট আত্ম 
জ্যোতিঃ দর্শন কির আমরা দেবগণের মধ্যে সুর্য্যস্বরূপ দেবকে প্রাপ্ত 
কইয়াছি। উহ! উত্তম জ্যোতিঃ 1” 

ইহা হইতে ‘জান! যায় যে, আত্মা জ্যোতিঃশ্বকূপ- _সর্ধ প্রকাশক । 
আত্মার 'জ্যাতিতে তস্তঃকরণ জ্যোতিযুক্র হইয়া প্রকাশক হয়, আত্মার 
জোতিতেহ বাহ বিষয় প্রকাশিত হয় । বাহ্বস্ত সকল অবস্তা স্বর্য্যাদি 
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‘কোন জ্যোতিত্মান্‌ বস্তর আলোকে আলোকিত ন! হুইলে, চক্ষু তাহার 
রূপাদি গ্রহণ করিয়। অস্তঃকরণের নিকট প্রকাশ করিতে পারেনা। 
অতএব সূর্ধ্যাদি জ্যোতিষ্ষের সাহায্যেই বাহাবিযয় বস্তুতঃ হন্দিয়গোচর 
হয় । ইহাই আপাততঃ মনে হয়। কিন্ত সুৰ্্যাদি জ্যোতিফষগণ এই 
প্রকাশ-শক্তি-এই আলোক কোথা হইতে পায়? ইহার উত্তর 
এই যে, ইহারা ব্রহ্মের জ্যোতিহ্বরারাই প্রকাশক হয়। ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন _ 
“যদাদ্িত্গতং তেজে! জগস্তাসরতেংখিলম্‌। 
বচ্চন্দমসি যচ্চাগৌ তত্তেজে। বিদ্ধি মামকম্‌ 8৮ (১৫১২) 

বরঙ্মজ্যোতিত্বারা স্র্ণা-চস্্রাদি জোোতিষষমণ্ডল তাপ ও আলোকযুক্ত 
হইলে, সেই আলোক এ জগতে উদ্ভাসিত কে, এজন্য এই ধাহৃজগৎ 
আমাদের চক্ষুগ্রণাহা হয়। আমরা তাহার রূপ, আকার, বর্ণ প্রতি গ্রহণ 
করিছে এরি । সাধারণভাবে আমর! ইহা বুঝিতে পারি। কিন্তু শ্রুতি 
বণিয়া --- আত্মা ন্যোতিঃস্বরূপ । আমাদের জ্ঞানে আত্মা জ্যোতিঃহ্বন্ূপ, 
এই তত্ব প্রতিভাত হইলে ব্ৰহ্ম বে জ্যোতিঃস্বরূপ, সর্বক্যোতিক্ষের 
জ্যোতিঃ, তাহা বুঝিতে পারব। আতয্ম। অস্তঃকরণে প্রতিবিদ্বিত 
হইয়া বুদ্ধি ও মনের প্রকাশক হয়। এই আন্মজ্ঞান ও চৈতন্তের প্রতিবিহ্ব 
হেতু বুদ্ধি জ্ঞান-স্বক্ূপ হয়, ঠৈতন্যযুক্ত হয়। ইন্দ্রির-দ্বার দিয়! যখন বাহ্- 
বিষয় অন্তরে প্রবেশ করে, অথবা ইন্দিয়গণ যখন স্ব স্ব বিষয়কে আহরণ 
করিয়া মনকে উপহার দেয়, এবং জ্ঞান তাহা। গ্রহণ করে, তখন বে 
জ্ঞানের ক্রিম হয়, তাহাতে জ্ঞাত। ও গ্রেয় এই দুই ভাব জ্ঞানে 
প্রকাশিত হয়। আত্মজ্যোতিঃ বা আত্মার স্বন্প যে জ্ঞান, তাহ! দ্বার! 
উদ্ভাসিত জ্ঞাত! তখন সমুদায় ত্রেয ব্ষ্:কও প্রকাশ করে, এবং সেই 
জেয় বিষয়ের আধাররূপে বাহ্ঞগত্কে প্রকাশ করে। এইরূপে আত্ম- 
জ্যোতিঃ দ্বারাই জ্ঞানে বাহাজগৎ ‘জেয়’ হয়। এাঁধুনিক দর্শনের ভাবার 
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58160ই সমুদায় ০৮]e০৫এর প্রকাশক, এবং সেই সঙ্গে আপনাকেও 
প্রকাশ করে । যাহ! প্রকাশক, তাহাই জ্যোতিঃহুরূপ। 
বদি বাহ-জগতের কোন 'জ্ঞাতা, না থাকিত, তবে বাহ-জগৎ 
আজাদে) প্রকাশিত হইত ন, এবং তাহা হইলে বাহ-জগৎ আদে; 
আছে কি নাই, তাহ! জান! যাইত ন!। ‘জ্ঞেয়’ হয় বলিয়াই বাহ- 
জগতের অত্ডিত্ব সিদ্ধ হয়। শুধু তাহাই নহে। বাহ-জগৎ আমাদের 
জেয় হয় বালয়াই আমরা জ্ঞাতা হই । জ্ঞেয় না থাকিলে জ্ঞাতাও 
থাকিত না। উভয়ে পরস্পর আপেক্ষিক । জ্ঞেয় না থাকিলে অস্তঃকরণে 
আমি জ্ঞাতারপে প্রকাশিত হইতাম না। অতএব আমর! বলিতে 
পারি যে, আতজ্যোতিতেই বুদ্ধি প্রকাশক হয়, ও জ্ঞানে জ্ঞাত! ও জেয় 
এই দ্বৈতিকে যুগপৎ প্ৰকাশ করে । সেনভন্ত আমি আছি ও এই বাঙ্ধ- 
আগ জানিতেছি--এই অনুভব হয়। 
এই আত্মজ্যোতিঃ যেরূপ জীব-হৃদয়ে প্কুরিত হইয়া প্রত্যেক জীব- 
হৃদয়ে জ্ঞাতা ও জ্রেয়কে প্রকাশ করে, সেইরূপ সর্ভভীব-হঙয়ে সর্বজীবে 
অধিঠিত <= পরছাঝ্ছে। ততে এই সমুদয় ভগ প্রকাশিত হয়। 
তাহারহ ৬1৬5 সর্বচ্গত্রে ক্ষেওজ জ্ঞাত ও জ্ঞেয় ভগৎ (ক, 
প্রকাশিত হয়। তিনিই আদিত্যে, চক্রে, নক্ষত্রে সর্বত্র অধিষ্ঠিত থাকিয় 
সকলকে স্বীয় জ্পোতিতে জ্যোতিযুক্ত করেন, এবং সেই জ্যোতিছ্বারা 
সর্ক-হুগতংক একাশিত করিয়া সর্বজীবের চক্ষুগ্রাহ কারয়াছেন। 
জততঙব আমাদের জ্ঞানে যিনি এই জগৎ-প্রকাশক জ্যোতিফগণের 
জে)াতির কাকণ, তিনি অবনত স্বগ্রকাশ স্বয়ং জ্যোতিঃশ্বরূপ । বাহ! কারণে 
নাই, তাহ’ কার্যে থাকতে পারে ন7। এইরূপে আমাদের নির্ঘল জানে 
জে]াতির জ্যোতিত্বরূপে বঙ্গ জেয় হল। 
পরমাব্ম। চৈতন্তজেণতিছার! সর্বভূতের স্তরে ‘জ্ঞাত ও তাহার 
‘জ্ঞেঃ?? *ধা'দিকে জ্যোতীরূপে প্রকাশ করেন, এই জন হুর্যয। চক্জ 
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প্ুভৃতিকে আমরা জ্যোতীরূপে জানিতে পারি। সূর্ধ্য-চন্দ্রাদির যে 
জ্যোতিঃ--যে তেজ, তাপ বা আলোক---আমাদের জ্ঞানে জেয়ন্ধপে 
প্রকাশ পায়, তাহার কারণ এই আত্মজ্যোতিঃ বা ব্রক্মজ্যোতিঃ। আত্ম 
জ্যোতিতে প্রতাসিত 'মামাদের জ্ঞান ুর্ধ্যচন্ত্রাদিকে যে প্রকার রূপ 
দিয়া, যে আলোক-বসন পরাইয়া জ্ঞাতার কাছে প্রকাশ করে, তাহার! 
সেইরূপেই প্রকাশিত হয়। তাহাদের তাহাই স্বরূপ বলিয়া আমাদের 
জ্ঞান হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহাদের স্বরূপ কি, তাহা কি আমরা 
বুঝিতে পারি ? 

আধুনিক বিজ্ঞান হুর্ধ্যাদির' সেই আলোক ও তাপার্দিকে জড়শক্তি 
বলেনঃ এবং তাহা এক অনস্ত জড়শক্রির বিভিন্ন প্রকার বিকাশ 
বলিয়া কল্পনা করেন। বিজ্ঞান এই অন্ত শক্তির আধারকে 
জড় ভৌতিক পরমাণু বা স্বন্ম আকাশ (Ether) রূপে গ্রহণ, 
করেন। আবার সেই জড় পরমাণুও যে সেই শক্তিরই বিকাশের 
বিভিন্ন অসংখ্য কেন্দ্র মাত্র (Centres of forces ), তাছাও 
বন্য! পা'স্ল। শক্তির আধার শক্তি--এ কল্পনা নিরথক । শক্তির 
অবশ্য তধ1ত পাকিবেই থাকিবে। নিপাধার শক্তির ধারণাই হয় না। | 
সে আধ'র যদি জড় পরমাণু বা জড় ভূত না হয়, জড়ই বদি শক্তিরই 
ক্রিয়াবিশেষ হইতে উৎপন্ন বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়, তবে তাহার যাহ! নিত্য ' 
এক সৎ ভাধার, সেই শক্তিমান” জড়ও শক্ত হইতে অন্ত । তিনিই 
বরঙ্গরূপে ক্রেন । 

অতএব পরমাস্মা ব পরবন্ম আমাদের অন্তরে জ্ঞাতাকে প্রকাশ 
করিয়া যা, সেই জ্ঞাত! দ্বারাই জ্ঞাতার নিকট সুধ্যাণকে জ্যোতী- 
রূপে * কাশ করেন, এবং এই সকল জোতিফকে প্রকাশ করিয়া 
তাহাদের জালোক দ্বার! জ্ঞেয় জগতের সকল জোযাত্হীন পদার্থকে 
ৰ্যবহার-ক্ষে' তর কর্বভূতের জানে তাহাদের দশ.নক্রিয় বিকাশ করিয়! 
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দিয়া, সেই ইন্ট্রিয়-সাহাধ্যে প্রকাশ করেন। এইরূপে আত্মজ্যোতিত্বার। 
সমুদায় জ্যোতিষফগণ, ও তাহাদের আলোকে আলোকিত পদার্থ সকল 
আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত হয়। সর্ধভৃতজ্ঞানে জ্যোতীরূপে যাহা 
কিছু প্রকাশিত হয়, সে প্রকাশের কারণ--এই পরমাত্ম।। আর 
আমাদের সীমাবদ্ধ পরিচ্ছন্ন জ্ঞানের বাহিরে যদি হুর্ধণদি জ্যোতিষ্ের 
অস্তিত্ব থাকে, জ্ঞাতার অপেক্ষা না রাখিয়া যদি ‘কোন? জ্ঞে 
বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভব হয়, তবে সে অণ্তিত্ব সেই পরম জ্ঞাতা পরমেশ্বরের 
জ্ঞানে ‘জ্রেয়’'রূপেই তাহা সম্ভব। জ্ঞানম্বরূপ ব্রহ্মেই পরম জ্ঞাতা ও 
পরম জ্ঞেয় কল্পিত হইতে পারে। অতএব আমর! যে ভাবেই হউক, 
বলিতে পারি যে, জ্ঞানস্বরূপ ও শক্তিস্বরূপ ব্রহ্ধের কল্পনাতেই স্বর্য্যাদি 
জ্যোতিষ কল্িত, এবং ব্রহ্মশক্তিতেই সূর্য্যাদি শক্তিযুক্ত, বন্ধজ্যোতিঃতেই 
সূর্য্যাদি জ্যোতিফ জ্যোতিবুশ্ক । জ্যোতির জ্যোতীরূপে ব্রহ্ম জ্ঞেয়। 

তিনি তমঃপারে অবস্থিত (তমসঃ পরমুচ্যতে)-_ পুর্ব-গ্লেকে ব্রহ্গকে 
সুক্ষ হেতু অবিজ্ঞেয্ বলা হইয়াছে। তিনি সর্বত্র বিদ্কমান অথচ উপলব্ধ 
হন না, তাহাও বলা হুহয়াছে। ইহাতে সন্দেহ হইতে পারে যে, তবে 
তিনি ‘তমঃ’ হইবেন। এই সন্দেহ নিরাস জন্ত উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম 
জ্যোতিঃম্বরূপ, ও অন্ঞানরূপ তমঃ বা অন্ধকারের অতীত, অজ্ঞান 
তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না (শঙ্কর )। তমঃ অর্থে সুক্মাবস্থায় 
প্রকৃতি । ব্ৰহ্ম (জাবাত!) এই প্রকৃতির অতীত (রামানুজ ): ভমঃ 
অথাৎ অভ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ (স্বামী )। তমঃ অর্থাৎ জড়বর্থ। ব্ৰহ্ম তাহা 
হইতে পর, অর্থাৎ তাহ! দ্বারা অসংস্পুষ্ট । অবিদ্তা ও তাহার কাধ্য 
সকল অপারমাধিক। পারমাধিক তত্ব ব্রহ্ম সে সকল হইতে অসংগ্পৃষ্ট। 
সৎ বা অসৎ-_ইছাদের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধযোগ নাই। তিনি জড়ের 
সহিত অসংস্পৃই থাকিয়াও স্বয়ং জ্যোতিঃম্বরূপ (মধু )। তমঃ অর্থ 
প্রকৃতি দ্বারা অস্পৃষ্ট (বলদেব )। 
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ব্ৰহ্ম যে তমঃ হইতে অতীত, সে সম্বন্ধে শ্রুতি যথা 

বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তম্‌ 

আদিত্যবর্ণং তমসং পরস্তাৎ ॥” (শ্বেতাশ্বতর ৩1৮ )। 

‘বহ্ম তমসঃ পরম্‌ অপস্থাৎ । ( মৈত্রায়ণী, 1২৪ )। 

‘প্রত্বম্ত রেতসঃ তমসঃ পরি জ্যোতিঃ |; ( ছান্দোগ্য ৩১৭৭ )। 
শ্যস্তমসি তিষ্ঠন্‌ তমসোহস্তরে। যং তমো! ন বেদ যন্ক তমঃ শরীরং 

যস্থমোহস্তরো যময়তি স আত্মা 1” 
€ বৃহদারণাযক , ৩৭1১৩ )। 


স্মৃতিতে আছে 
“নিঃসঙ্গস্য সসঙ্গেন কুটস্থস্য বিকারিণা । 
আত্মনোহনাত্মনে! যোগে! বাস্তবো নোপপস্ততে ॥* 
€ মধুস্ুদনধৃত বচন )। 


এই সকল প্রমাণ হইতে জান! যায় যে, এই তমঃ স্ুষ্টির বীজ অবিস্তা 
বা অজ্ঞান হইতে পারে অথবা সুষ্টির মূল উপাদান কারণ হইতেও পারে। 
ততঃ অর্থে যে অজ্ঞান, তাহ! শ্রুতির “তমসঃ পারং দর্শয়তি” (ছান্দোগ্য 
41২৬1২ ), ‘তমসে! মা জ্যোতির্ময়” ( বুহদারণ্যক ১/৩/২৮ ), 'অন্ধং তমঃ 
প্রবিশন্তিঃ ( বৃহদারণ্যক 8181১০)১ ‘অসুর্য্যা নাম তে লোক! অন্ধেন 
তম! বুতাঃ (ঈশ ৩), পারায় তমসঃ পরস্তাৎ” (মুগডক, ২২৬), 
ইত্যাদি মন্ত্র হইতে জানা যায়। তাহা! হইলে, অর্থাৎ তমঃ অর্থে যদি 
অজ্ঞান বা অবিদ্যা হয়, তবে তাহার বিপরীত “জ্যোতি, অর্থে জ্ঞানের 
জ্যোতিঃ--হক্গজ্ানের গুকাশ মাত্র বুঝতে হয়। আর তমঃ অর্থে 
যদি প্রকৃতি বা জড় বর্গ বা জড় জগৎ কারণে বুঝিতে হয়ঃ তবে এই 
জড় অগ্রকাশ জ্যোতিহীন বলিয়া জ্যোতিঃ অর্থে আলোক, প্রভা, দীপ্তি, 
বা জড়ের বিপরীত ধর্মযুক্ত পদাথ বুঝিতে হয়। তাহ! দ্বারাই জড় 
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হূর্্যমগ্ডল জোতিমুক্ত, আর সে জ্যোতিঃ ব্রন্গের,_-এইরুপ অর্থ করিতে 
হুয়। কিন্ত সে অর্থ তত সঙ্গত হয়না। তমঃ অর্থে ষে জগ্নতের অতি 
জড় কারণ, সে সম্বন্ধে শ্রুতি যথা 
*তমো বা ইদমগ্র আপীৎ” ( মৈত্রায়ণী, ৫1২) । 
এই শ্রুতি অনুসারে জগতের আদি কারণ ‘তমঃ’ ; সেই তমঃ হইতে 
বজ: (ক্রিয়া) উৎপন্ন হয়, (তৎপরেণেরিতং বিষসত্বং প্রয়াতদ্বৈ 
রঙজসঃ রূপম্‌ ইতি মৈত্রায়ণী শ্রুতি ) এবং এই রজঃ হইতে সব্বের উৎ- 
পত্তি হয়। এই তমঃ রজঃ ও সত্ব মিলিয়া প্রকৃতি । যে প্রকৃতি সাংখোর 
মূল তত্ব, এই শ্রুতি অনুসারে তাহ! সৃলতন্ত নহে, তাহা! আদি তমঃ হইতে 
উৎপন্ন । সে আদি তম: কতকটা ০1:2095এর অন্থরূপ। খণ্েদেও 
এই তত্ব উক্ত হইয়াছে । যথা সৃষ্টির আগে-_ 
“তম আমীৎ তমসা গুঢ়ম্‌ অগ্রে 
অপ্রকে তং সলিলং সর্বম্‌ অ! হদম্‌ । 
তুচ্ছোন আ৷ ভূ অপিহিতং যৎ আসীৎ 
তপসঃ তৎ মহিন! অজ্ায়ত একম্‌ ॥+ 
(১০ম মগডুল১২৯ সুন্ত ৩ মন) ॥ 
এই নুক্ত অনুসারে সৃষ্টির পুর্বে ‘সৎ”ও ছিল না, “অল২ও ছিল না । 
*.. - কিছুই ছিল না-কেবল পরম ‘এক’ ছিলেন (এই স্ুক্কের ১২ 
খাক্‌)। এই স্থট্টি তখন ঘোর অন্ধকারে আবৃত ছিল। সেই এক সেই 
অন্ধকার অতিক্রম করিয়া! প্রকাশিত হইলেন । সৃষ্টির পূর্কে সেই ‘এক’ 
তমঃ দ্বার! গুঢ় ছিলেন, (আবৃত ছিলেন )। এহ তমঃ সম্বন্ধে সায়ণ অর্থ 
করেন যে, যেমন নৈশ অন্ধকার সর্বপদার্থজাতকে আবৃত করিয়া 
কাখে, সেইরূপ আত্মতত্বের আঁবরক হেতু মায়! বা রূপবাচ্যভাবন্গপ 
'অজ্ঞানই এস্থলে তমঃশবাবাচ্য। সেই তমঃ জগৎ-কারণনহৃত। তাহা 
ঘারা নিগুঢ় ভাবে সেই ‘এক’ আচ্ছাদিত ছিলেন। সেই আচ্ছাদক তমঃ 
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হইতে নামরূপের দ্বারা জগৎ বিবর্তিত হইয়াছে । ইহ! হইতেই জগতের 
স্্তি।” অতএব সাঁর়পের অর্থান্ুসারে এই তমঃ মূল অজ্ঞান বা মায়া । 
ইহাই জগৎ-কারণ। ব্রহ্ম তাহার অতীত । 

জ্ঞান জ্ঞেয় আআনগম্য--জ্ঞান অত্যন্ত দুল্প' ভ ভাবিয়া যদি কোন 
সাধক অবদাদযুক্ত হন, তবে ঠাহাকে উৎসাহ দিবার জন্ত বল! হইতেছে 
যে, এই ভ্রেয়ই জ্ঞান, অর্থাৎ অমানিত্ব প্রভৃতি সাধন যে জ্ঞান, তাহাই 
এই জ্ঞেয় বন্ধ, তাহাই সেই জ্ঞানে জ্ঞেয়; ‘জ্ঞেয়ং যং তৎ প্রবক্ষ্যা মি'বলিয়! 
তাহা আরব্ধ হইয়াছে, উপসংহারে তাহাই বল! হুইতেছে। এই জ্রেয়ই 
ক্ঞানগম্য, জ্ঞে্ যখন জ্ঞাত হওয়! যায়, তাহাই জ্ঞানের ফল বলিয়া বুঝিতে 
হয়। জ্ঞানের বিষয়কে জ্রেয় বলে, যাহা 'জ্ঞায়নান’, তাহা ল্লেয়। 
( শঙ্কর)। যাহা জয়, তাহ! জ্ঞানের সহিত এক আকার, তাহাই 
'অমানিত্ব প্রভৃতি উল্লিখিত জ্ঞানসাধনের দ্বার! প্রাপ্য (রাঁমানুজ )। 
সেই ব্ৰহ্মই বুদ্ধিবৃত্তিতে অভিবাক্ত জ্ঞান, তাহাই রূপাদি আকারে জ্ঞেয়, 
তাহাই পূর্ববোক্ত অমানিত্বাদি লক্ষণ জ্ঞানসাধনের ছারা প্রাপ্য (স্বামী )। 
৩11 জান অর্থাৎ প্রমাণজন্য চিত্তবুত্তিতে অভিব্যক্ত সংবিৎ-রূপ, তাহাই 
আআন্রাত বলিয়া জানিবার যোগা। জড় অজ্ঞাত নহে, এজন্ত তাহ! 
জানিধার যোগ্য নহে। ব্রহ্ম যদি অজ্ঞাত হন, জ্ঞানের যোগ্য ন! হন, 
ভে তাহাকে জানিতে পারা যায় কিরূপে ? ইহারই উত্তরে বলা হইয়াছে, 
ব্রহ্ম জ্ঞানগম্য। অর্থাৎ অমানিহ হতে আরম্ভ করিনা তবজ্ঞনার্থ দর্শন 
পর্যন্ত যে জ্ঞানের হেতু বিভিন্ন সাধন সকলকে জ্ঞান বল! হইয়াছে, সেই 
জনেপহ ইং! গম্য। এই সঞ্ল সান ব্যতীত অন্ত কোন উপায়ে ব্ৰহ্ম 
জ্ঞানপগমা হন ন। (মধু) জাননচপেকপস। 'বিজ্ঞাননানন্দঘনং 
ব্রহ্ধ' _ইতি শ্রুতিঃ। জ্ঞেয় -মুমুক্ষুর একমাত্র শরণ্য বপিয়! জানিবার 
যোগ্য । “তং হ দেবম্‌ আত্মবুদ্ধি প্রকাশং মুমুক্ষু বৈঁ শরণমছং প্রপদে”, 
ইতি শ্রুতি;। বন্ধই জ্ঞানগম্য। “তমেব বিদিত্বাংতি মৃত্যুমেতি”-স্ইতি 


২৪৪ ভীমদ্ভগবদগীতা! । 


স্রুতিঃ। (বলদেব) জ্ঞান-অমানিত্বাদি। জ্ঞেয় = অনাদিমৎপরং 
বহ্ম । জ্ঞানগম্য-জ্ঞান দ্বার! প্রাপ্য ফুল । (হনু)। 

এ স্থলে ব্রহ্মকে জ্ঞান বলিয়! নিদিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরপ. 
চিৎস্বরূপ বা সংবিৎম্বরূপ | শ্রুতিতে ইহা বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে! 
যথা” 

“সত্যং জ্ঞানমনত্তং ব্ৰহ্ম 1” ( তেত্তিরীয়, ২১।১ )। 
ণ্ষঃ সৰ্কজ্ঞঃ সব্ববিদ্‌ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ1৮ (মুগ্ডক, 21১৯) । 
ব্রহ্ম যে বিজ্ঞানশ্বরূপ, তাহাও শ্রতিতে উক্ত হইয়াছে। যথ!= 
*বিজ্ঞানমানন্দং ব্ৰহ্ম?” ( বৃহদারণ্যক, ৩৯1২৮ )। 
“যে! বিজ্ঞানং ব্ৰহ্ম ইতি উপান্তে |” (ছান্দোগ্য, ৭4২)। 
“যস্য বিজ্ঞানং শরীরম ॥* (বুহদারণ্যক ৩।৭২২)। 

“বৈজ্ঞানং ব্ৰহ্ম ইতি ব্যজনাং । বিজ্ঞানাৎ হি এব খলু ইমানি ভূতানি 
জায়ত্তে, বিজ্ঞানেন জাতানি জীবস্তি, বিজ্ঞানং .প্রয়স্তি অভিসংবিশস্তি-- 
ইতি |” ( তেত্তিরীয় উপনিষদূ, ৩া৫ )। 

“বং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠি তম্***প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম 1৮ (তরের, ৩।৩) : 
ব্ৰহ্মই যে একমাত্র বিজ্ঞাতা, তাহাও শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে । 
“নান্তোহতোহস্তি বিজ্ঞাতা 1৮ (বৃহদারণ্যক, ৩৭২৩ )। 
“যেন সৰ্ব্বমিদং বিজ্ঞানাতি...অরে বিজ্ঞাতারং কেন 
বিজানীয়াৎ।* ( ছান্দোগ্য ৩৪৩৪ )। 

জ্ঞান--বহ্ম যে জ্ঞানরূপ, তাহ! আমরা কিরূপে ধারণা করিব ? 
নানাভাবে মনন ও চিন্তা করিয়া ইহার উপলব্ধি হইতে পারে। ব্রহ্ম থে” 
অগৎকারণরূপে জ্ঞেয়, তাহ! পূর্বে উক্ত হহয়াছে। জগতের যে এক 
অদ্বিতীয় মুল কারণ আছে এবং তাহাকে যে সর্বব্যাপক, সর্বাধার 
বলিয়। ‘ব্রন’ বল! বায়, তাহা শ্রুতির উপদেশ বিনাও অনেক পাশ্চাত্য 
বৈজ্ঞানিক ও দাশনিক পণ্ডিত, তাহাদের জ্ঞানে ধারণা করিয়াছেন । 


ত্ৰয়োদশ অধ্যায় । ২৪৫ 


তাহাদের এই একত্ববাদের নাম M০n৷i5৷৷ । কিন্তু কেহ সেই আদি 
কারণকে জড় বলেন, কেহ জড়শক্তি বলেন, কেহ আকাশ বা ether 
বলেন, কেহ অচৈতন্ত ইচ্ছাশক্তি বলেন। কেহ বলেন, সেই আদি কারণে 
কোনরূপ জ্ঞান বা চৈতন্য নাই ; কেহ বলেন, তাহাতে জ্ঞান বীজভাবে 
থাকিতে পারে ; কেহ বলেন, তাহা অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপ ; কেহু বলেন, 
তাহা জ্ঞান ও অজ্ঞনের অতীত তত্ব। 

যাহার! “জ্ঞানপ্রসাদে বিশ্বদ্ধদত্ব” ( মুণ্ডকঃ ৩।১।৮ ) তীহারাই সেই 
অনাদিমৎ অদ্বিতীয় জগতের পরম কারণকে অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানম্বরপ ব্রহ্গ- 
রূপে জানিতে পারেন। প্রথমতঃ জগতে সর্বপ্রাণীর মধ্যে যে জ্ঞানের 
ক্রমবিকাশ হইয়। থাকে, এবং মানুষের মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ অবস্থায় 
যে সেই জ্ঞানের বিশেষ অভিব্যক্তি হয়, তাছ! হইর্তে জগতের যাহ! 'আদি- 
কারণ, তাহা যে পূর্ণ জ্ঞানশ্বরূপ, তাহ! আমরা ধারণা করিতে পারি ) 
যাহ! কারণে নাই, তাহ! কার্যে থাকিতে পারে না । যাহারা সৎকারণ- 
বাদ সিদ্ধান্ত করেন, তাচাদের মতে কারণ-গুণ কার্যে অভিব্যক্ত হয়। 
অতএব জগতে এই যে সর্বভূতের অস্তরে জ্ঞানের অভিব্যক্তি দেখা যায়, 
সেই জ্ঞান অবশ্য সেই আদি কারণেই নিহিত আছে। কিন্তু এ সিদ্ধান্তে 
এই আপত্তি হইতে পারে যে, সেই জ্ঞান কারণে বীজভাবে নিহিত 
থাকে মাত্র ; তাহাতে জ্ঞান যে পূর্ণ অভিব্যক্ত, তাহ! বলা যায় ন!। 

তাহার পর জগতে আমর! শৃঙ্খলা, নিয়ম, বিবর্তন ও পরিণতি প্রভৃতি 
(দেখিয়া, তাঁহার মূলে যে অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান নিহিত আছে, তাহার 
ধারণা করি। জড়ের স্বভাব বা ‘যদৃচ্ছায’ পরিণতি হুইতে, অন্ধ শক্তির 
উদ্দেস্তাহীন, অভিসন্ধিহীন ক্রিয়াফলে যে এরূপ শৃঙ্খলাযৃক্ত ও আুনিয়ত 
জগতের বিকাশ হইতে পারে, তাহ! জড়বাদী পণ্ডিতগণও সিদ্ধান্ত করিতে 
পারেন না । এ জগতে সমুদযয়ই পরম্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে অবস্থিত, 
সকলই এক সুত্রে গ্রথিত, একই নিয়মে িএমিত। সবই যেন এক 


২৪৬ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


বিরাট নিয়মের শাসনে থাকিয়া! কি এক গুড় উদ্দেস্টসাধনের জন্ত জ্ঞান- 
বশে অগ্রসর হইতেছে । অতএব জগতের যাহ! আদিকারণ, তাহা 
কেবল উপাদান-কারণ নহে, তাহ নিমিত্ব-কারণও বটে) সেই আদি- 
কারণ অনস্ত অবা1কৃত জানের দ্বার সকলকে পরিচালিত করিতেছেন, 
সকলকে শাসন করিতেছেন, সকলকেই একই নিয়মে পরিণত করিয়! 
কোন অজ্ঞেয় জদদেশ্যসাধন ভন্ত নিয়মিত করিতেছেন । এ জগৎ-সৃষ্টির 
মুলে জ্ঞান, ইহার রক্ষা ও পরিণতির মূলে জ্ঞান, ইহার ধ্বংসেও সেই 
জ্ঞান নিহিত। এ জগতে প্রত্যেক বস্তুর উৎপত্তি, স্থিতি, পরিণতি ও 
নাশের মূলে সেই জ্ঞানেরই নিত্য অবস্থিতি। সেই বিজ্ঞানস্বরূপ বর্গের 
“বিজ্ঞানাৎ খনু ইমানি ভূতানি জায়স্তেঃবিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি,বিজ্ঞান্ং 
প্রযস্তি অভিসংবিশ্তি 1৮৮ সেই জ্ঞানম্বরূপ ব্রহ্মের বিজ্ঞান হইতেই এই 
সকল ভূতগপের উৎপত্তি, সেই বিজ্ঞান দ্বারাই জাত জীবগণ বিধৃত ও 
রক্ষিত হয়ঃ এবং বিনাশকালে সেই বিজ্ঞানেই অনুপ্রবেশ করে। 
জগতের মূলে এই বিজ্ঞান না থাকিলে, এ সৃষ্টি আদৌ হইত না, হইলেও 
তাহা! সর্বত্র বিশৃঙ্খলা, অনিয়ম অমঙ্গল উপস্থিত করিয়া অচিরেই জগৎকে 
বিনাশের মুখে লইয়া ধাইত,-_হ্যট্টি থাকিত ন1। 

জগতে সর্বত্র এই যে জ্ঞানপুর্বক ক্রিয়ার অভিব্যক্তি, এই ঘে জ্ঞান 
ছার! সমুদায় নিয়মিত, পরিচালিত, পালিত, সে জ্ঞান অবশ্য অনস্ত, অপরি- 
চ্ছি্, অজ্ঞানসাধনাবিহীন। জগতে তাহ! অনেক স্থলে পরিচ্ছিন্ন, 
অপ্রকট, অনজ্ঞানযুক্ত মনে হয়। কেন না, কারণ কার্য্যরূপে পরিচ্ছিন্ন- 
হয় 3 কাৰ্য্য ব্যাপ্য, বারণ ব্যাপক । কারণের দ্বার! কার্ধ্য সীমাবদ্ধ । 
কিন্ত কারণ কাহারও দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় না, তাহার কেহ ব্যাপক নাই! 
এজন্ত জগৎকা'রণ যে জ্ঞান, তাহ! অব্য অপরিচ্ছিন্ন অনস্ত বলিতে 
হইবে । টু 


এই জ্ঞান হই-তই জগতের সৃষ্টি । অজ্ঞান হইতে সৃষ্টি হয় না। 
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“ঈক্ষ্যতে নাশবাম্‌* বেদাস্ত-দর্শনের এই (১1৫) সুত্রের ভাষো 
শঙ্কর ইহাঁর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রতিতে আছে--“'স অকল্পরৎ 
বহু স্তাং প্রজায়ের।' এইরূপ কল্পনা, ঈক্ষণ বা ভাবনা হইতেই জগতের 
সৃষ্টি, তাহ! পুর্বে উক্ত হুইয়াছে। এই কল্পনা বা ঈক্ষণ,_জ্ঞানেরই 
স্বভাব। শ্রুতি সর্বত্র ব্রক্ষকে বিজ্ঞানন্বন্ূপ বলিয়াছেন। স্যর 
প্রারম্ভে সেই জ্ঞানে 'জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এই দ্বৈত তত্বেরু বিকাশ হুয়।, 
“আমি” এইরূপ বহু জ্ঞেয় কল্পনা বা! ঈক্ষণ করিতেছি--এইরূপ জ্ঞানের 
অভিব্ক্তি হয়। এ 'অভিবাক্তিতেই জ্ঞানে এ জগৎ কিরূপ হইবে, 
কি নিয়মে পরিচালিত হুইবে, কি উদ্দেশ্যে কি শক্তি হইবে, ইহাতে জীব- 
জগতের সংস্থান ও পরিণতি কিরূপ হইবে, সমুদায়ই যুগপৎ, বিন! চেষ্টায় 
ঈক্ষিত বা দৃষ্ট হয় । তাহা না হইলে, এরূপ শৃঙ্খল! ও নিয়মিত জগতের 
কদাচ অভিব্যক্তি হইতে পারিত না। এজন্ত ব্রক্ষকে কামম্বরূপ 
বলিতে হয়। 

সেই ব্ৰহ্মজ্ঞান নিরবচ্ছিন্ন । তাহা কোন ক্রিয়! দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। 
তাহ! ‘জ্ঞাতা’ ও ‘জ্ঞেয়’ রূপ দ্বৈত দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। স্ট্িতে সে 
জ্ঞান পরিচ্ছিয্ন বোধ হইলেও সৃষ্টির পূর্বে সে জ্ঞান অপরিচ্ছন্ন শুদ্ধ জ্ঞান 
স্বরূপ মাত্র। স্ুষ্টির প্রারম্ভে কল্পনা, ঈক্ষণ বা ‘কাম’ হেতু নাহ! জ্ঞাতা 
হইয়; সেই জ্ঞানের জ্ঞেয় বিষয় কলিত হয় মাত্র । নতুবা! সুর্য্যের প্রকাশের 
স্বরূপ বন্দজ্ঞান নিত্য । * নিৰ্ম্মল চিত্তে সেই জ্ঞান প্রতিবিশ্বিত হয় এবং 
তাহা হইতে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মতত্ব জ্ঞেয় হয়। 

যাহ! হউক, নিম্মল জ্ঞানে জ্ঞেয় ব্রহ্ধ যে জ্ঞানস্বরূপ, তাহা উক্ত 
প্রকার বিচার ব্যতীত, আমর! অন্তরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমরা 
আমাদের জ্ঞানের স্বরূপ বুঝিতে পারিলে, এ তত্ব জানিতে পারিব। 


* লন্করাচাঁধ্য বেদ্দাস্তন্দশনের ১।১।৫ সুত্রভাব্যে এই তত্ব বুঝাইক্পাছেন। 
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আমাদের জ্ঞান সাত্বিক নির্মল বুদ্ধিরই রূপ। একথা পূর্বে উক্ত 
হইয়াছে। যাহার বুদ্ধি ঘের্ূপ, তাঁহার জ্ঞানও সেইরূপ । বুদ্ধি সাত্বিক 
রাজসিক, তামসিক ভেদে বহুরূপে ভিন্ন হুম | জ্ঞানও তদন্ুসারে ভিন্ন হয়! 
যে জ্ঞান নির্মল পরিগুদ্ধ অন্ঞান-সলা-হীন ভাহা অমানিসত্বাদি রূপযুক্ত 
তাহা ক্ষেত্রের ধর্ম্ম। এ জ্ঞান আত্মার নহে। ইহা বৃত্তি জ্ঞান, ইহা 
বুদ্ধিরই এক রূপ, তাহা প্রক্কৃতি হইতে উৎপন্ন, ইহ! পুর্বে উক্ত হইঘাছে। 
চিত্ত এরূপ চৈতন্য ও জ্ঞান-শ্বভাব হয় কি প্রকারে? ইহার একমাত্র 
গ্রাহ উত্তর এই যে, মাসত্ম ব! ব্রহ্ম জ্ঞান ও আত্ম-ঠৈতন্ত আমাদের চিত্তে 
প্রতিবিদ্িত হয় বলিয়া, বুদ্ধিতে চৈতন্য ও জ্ঞানের আভাস হয়। চিত্ত ষত 
নিশ্বল হয়, তত এই জ্ঞানের স্পষ্ট আভাস গ্রহণ করে । এই জন্য বিভিন্ন 
চিত্তে প্রান বিভিন্ন হয়) এই জ্ঞান বুদ্ধিতে প্রতিবিদ্বিত হইয়া] জ্ঞাত! 
জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই তিন রূপে ভিন্ন হয়। এই গজ্ঞাতা” রূপে আমাতে 
'আত্ম-ভাব বা স্ব-ভাব প্রকাশিত হয় এবং জ্ঞাতার এই আত্মভাব বাঁ 
স্বভাব কইতে আমি কর্তা জ্ঞাতা ভোক্তা ইত্যাদি রূপে বা! অহঙ্কার তত্ব 
চিত্তে প্রকাশিত হয়। আর এই ‘জ্ঞেয়’ হইতে চিত্তে ‘ইদং’ "ত্বম্” 
ইত্যাদি বাহা জগৎ জ্ঞান ইন্দ্রিয় ও মনের সঙ্চারতাকস বিকশিত হয়। 
জাগ্রৎ ও স্বনাবস্থায় যখনই এই চিত্তে জ্ঞানের বিকাশ হয়, তখনই এই 
জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় জ্ঞানে প্রকাশিত হয় । সুযুপ্তি অবস্থায় বা তাহার অতীত 
তুরীয় অবস্থায় চিত্তে এইরূপ বৃত্তি জ্ঞানের বিকাশ হয় না। নে বৃত্তিনিরোধ 
অবস্থায় হয়ত আম্মজ্ঞান চিত্তে প্রতিবিদ্বিত হয় না। এইজ 
আত্মদ্ঞান--এই জ্ঞাত! জ্েররূপ দ্বন্বের অতীত, তাহা জ্ঞান-শ্বযূপ, ইহ! 
নিম্মল জ্ঞানে স্বতঃসিদ্ধ হয় । 

তোমার আমার--সকলের চিত্তেই এইরূপ আত্মম্মরূপ প্রতিবিদ্বিত 
হয় বলিয়া, জ্ঞাতা আমি এই ভেদ জগৎ. জানিতেছি, এইরাপ অনুভব . 
হয়। তোমার আশার--সকলের আত্মা এক ? নতুবা সকলের চিত্তেই 
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সে জ্ঞান, একন্ধপজ্ঞাতাকে ও একরূপ জ্ঞেয় জগংকে প্রকাশ করিতে 
পারিত না। তুমি এই চিত্তবৃত্তিত্ব জ্ঞানে যেরূপ রূপ রন গন্ধাদি 
অনুভব কর, আমিও দেইরূপ অনুভব করি। যে আঁকাশ*তরঙ্গ 
(Ether waves) তোমার কাছে শুশ্র নিৰ্ম্মল আলোকের জ্ঞোতিঃ প্রকাশ 
করে, আমার কাঁছেও সেইরূপ প্রকাশ করে। তৃমি যে পরমাণু বিশেষ 

ংঘে ও যে শক্তি ক্রিয়ার আধারে--বিশেষ রূপরদাদি-বি'শষ্ট এ আম্রক্ষ 
দেখিতেছ, সেখানে থাকিলে আ'মও সেইরূপ এ আমরৃকষ দেখিৰ। 
অতএব যে মাস্মক্গান চিত্তে পতিবিশ্বিত হইয়া! তাহাতে এইক্লপে জ্ঞাতা ও 
জ্দ্েয়ক একই প্রকারে প্রকাশ করে, পে মাত্মন্তান, তোমার বা আমার 
একার নহে। তাহা সকল ক্ষেত্রে, সকলেব চিত্তে সমভাবে একই নিয়মে 
একই প্রকারে জ্ঞাতা ওজ্জেন্কে প্রকাশ করে। চির আদিতে, "আমি 
বহু হইয়| উৎপর হই :-- এই কল্পনার হেতু বা ব্রক্গজ্ঞানে যেরূপ জ্ঞেম জগৎ 
অন্িবাক্ত ও বিধৃত, সেই জ্ঞানই অ'মার চিন্তে ও তোমার চিত্তে প্রতি- 
বিদ্বিত হইয়! একই ত'বে আমাদের জ্ঞানে জ্ঞাতাকে জ্ডেয় জগৎকে প্রকাশ 
করে। আমরা এই ন্ূপে রহ্ম স্ানে কল্লিত জগৎকে একই ভাবে জানিতে 
পারি। সেই ব্রহ্ষজ্ঞান বা আত্মন্ত'ন, আমাদের চিত্তে প্রতিবিশ্বিত হইয়! 
একই রূপ জ্ঞেয় জগত প্রকাশ করে। এজন্ত অবশ্য বলতে হয় তে তোমার, 
আমার ও সকলের আত্মা এক, তিনিই ব্রন্ধ। তিনিই পরমাম্ম'। একই 
পরমাস্মা সর্ব্বনৃতের অন্তরে অবস্থিত, সেই একই পরমাত্মার জ্ঞ'ন বিভিন্ন 
ভুতের চিত্তে প্রতিফলিত, তাহাদের চিত্ত বা বুদ্ধি একই প্রকারের বৃত্তি 
জ্ঞানযুক্ত ! বৃত্তির মালিন্য হেতু সে জ্ঞ'ন মলিন হইলে আত্ম! তাহান্তে 
পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় না। চিত্ত নির্মল হইলেই তাচাতে এই পরমাত্ধ- 
জ্ঞান প্রকাশিত হয়। পরমাত্মজ্ঞান চিত্তে পূর্ণন্কপে প্রকাশিত না হইলেও, 
যতটুকু প্রতিবিশ্বিত হয়ঃ তাহাড়েই আমি ও আমার দ্ধের জগৎ আমার 
কাছে ব্যক্ত হয়। সেই পরমাত্মার জ্ঞান হইতে” এ জগং আমার জ্ঞানে 
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প্রকাশিত হয়। সেই জ্ঞানই আমার জ্ঞানে প্রকাশিত জগতের কারণ ॥ 
অতএব অধ্যাত্ম যোগে শুদ্ধজ্ঞানে আমরা পরমায্মাকে জ্ঞানম্বরূপ ও জগৎ- 
কারণ রূপে জানিতে পারি। নির্মল পরিশুদ্ধ জ্ঞানে, এই প্রকারেই 
বক্ষজানন্বরূপে জ্ঞের় হন। 
ইহ! হইতেও আমর! বুঝিতে পারি যে, ব্রহ্ম অবিভক্ত এক হইয়াও কেন 
সর্বভূতে বিভক্রের স্তায় প্রতীয়মান হন। সব্বভৃতের চিত্ত বিভিন্ন বলিয়া, 
ব্ৰহ্মজ্ঞান তাহাতে বিভিন্নরূপে *:তিফলিত বা! প্রতিবিহ্বিত হয় বলিয়াই 
প্রতি জীবে বিভক্তের ন্যায় তাহাকে বোধ হয়। আমাদের এই প্রতি- 
বিশ্বিত জ্ঞানে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় একরূপে প্রকাশিত হইলেও চিত্তের 
বিভিন্ন কূপ মলিনতা! হেতু পার্থক্য জন্ত জ্ঞাত ও জ্ঞের বিভিন্ন রূপে 
উভয়েই প্রতীয়মান হয়। কেবল যে দেশকাল নিমিত্ত পরিচ্ছেদ হেতু 
ভূতগণকে পৃথক্‌ বোধ হয় বলিয়া, তাহাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত ব্র্ধ বা 
পরনাত্মা পৃথকৃ বোধ হয়, তাহা নহে । এই বিভিন্ন ভূত জ্ঞানে, জ্ঞাত। 
ও জ্ঞেয় বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয় বলিয়া জ্ঞানস্বরূপ ব্হ্মকে বিভক্তের 
হার বোধ হয়। কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ বন্ধ পরমাত্মান্ধূপে সর্বহৃদয়ে অবিভক্ত 
ভাবে অধিষ্ঠিত থাকেন। 
জ্ঞেয়--বহ্ম যেমন জ্ঞানন্বরূপ সেই প্রকার ‘জ্ঞেয়’ স্বরূপও বটেন। 
আমাদের জ্ঞানে জ্ঞের রূপে যাহ! কিছু প্রকাশিত হর, তাহ! ব্রহ্ম । *সর্বং 
খবিদং ব্ৰহ্ম ।” ব্রহ্ম সৃষ্টির প্রারম্ভে 'আমি' বহু হইব, এই কল্পনা বা 
ঈক্ষণ করিয়া যে জগৎ সৃষ্টি করেন, এবং তাহার জ্ঞেয় রূপে যে জগৎ. 
জ্ঞানে ধারণ করেন, আমাদেরও সেই জ্ঞান প্র(তিবিদ্বিত বুদ্ধিতে- ব। 
বৃত্তি জ্ঞানে সেইরূপ ‘জগৎ সীমাবদ্ধ হইয়! দেশকাল নিমিত্ত পরিচ্ছিন্ন 
হইয়া! জ্ঞেয় হয়। ব্রহ্ম জ্ঞানে যাহা জেয়, তাহ! বর্ষের ভ্ঞানেরই রূপ । 
সুতরাং আমাদের জ্ঞানে ব! বৃত্তি জ্ঞানে যাহা জ্ঞেয়, তাহ সেই জ্ঞানেরই 
রূপ; তাহাই খাঁনাদের বৃত্তি জ্ঞানে প্রতিফলিত জের রূপের আংশিক 
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পরিচ্ছিন্ন বিকাশ । এই ব্রহ্ম জ্ঞান দ্বারাই আমর! এই সকল-_অর্থাৎ 
এই জ্ঞেয় জগৎ আমাদের বৃত্তি জ্ঞানে জানিতে পারি। তিনি জ্রেয়-রূপ 
হইয়া জগৎ-রূপ হইয়া আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত হন বলিয়া, আমর! 
জগৎকে জানিতে পারি। শ্রতিতে আছে-- 
“যেন সৰ্ব্বমিদং বিজানাতি 1” (ছান্দোগ্য ৩-৪।১৪ )। 

অদ্বৈত বিজ্ঞান শ্বরূপ ব্রহ্ম যে দ্বৈত-জ্ঞাত1 ও জ্ঞেয় রূপ হন, তাহা 
শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। যত্র অনৈতভূতং বিজ্ঞানং হৈতীহুতম্‌ ৷” 
( মৈত্রায়ণ।। ৬৪ ) গৌড়পাদ কারিকায় আছে ( ৩,৩১ )। 

“অকল্পকম্‌ অজং বিজ্ঞানং জ্ঞেয়াভিন্নম্‌’’। ইহ! পুর্ব উক্ত হইয়াছে । 
অতএব ব্রহ্ম নির্মল জ্ঞানে সমুদয় ‘জ্ঞেয়’ র্ূপেই জ্ঞেয় । তিনি ব্যতিরিক্ত 
অন্ত কোন জ্ঞেয় নাই । সকল জ্ঞেয়ই তাহাতে অভিব)ক্ত। আমাদের 
জ্ঞানে ভ্রম হেতু যেমন রজ্জ,তে সর্প কল্পিত হয়, সেইব্ুপ বন্ধেতেই সমুদায় 
জগৎ কলিত--সমুদায় জ্ঞেয় বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ এই ব্রহ্ম । তাহার 
সন্তাতেই সমুদায় জ্ঞেয় সত্তাযুক্ত ও প্রতিষ্িত, ভ্রান্তি দূর হইলে জ্ঞান 
পরিশুদ্ধ হইলে আমরা ইহা বুঝিতে পারি । শক্করের অনুবতাঁ হইয়া 
আমরা! একথাও বলতে পারি। 

জ্ঞানগম্য ।-_জ্ঞান নিষ্মল হইলে, অমানিত্বাদি লক্ষণযুক্ত হইলে 
ব্ৰহ্মই তাহার একমাত্র জ্ঞেয় হয়, তথন ব্রদ্ধই এক মাত্র জ্ঞেয়রূপে সে জ্ঞানে 
প্রকাশিত হয়, এজন্ত ব্রহ্ম সেই জ্ঞানগথ্য। এই জ্ঞানেই ব্রহ্ধ প্রাপ্তব্য। 
এই ব্রন্ধেই জ্ঞানের স্থিতি হয়। ব্রহ্গই তাহার ধাম (£০21) তাহার 
একমাত্র গন্তব্য, প্রাপ্তব্য (10521), ও শেষ বিশ্রাম স্থান তাহার পরম 
পুরুষার্থ। নির্মল জ্ঞানে ব্রহ্ম জ্ঞেয় বটে,কিন্তু যাহা কেবল জ্ঞেয়রূপ তাছাভে' 
জ্ঞানের স্থিতি হয় না) তেমনি জ্ঞেয় স্বরূপ ব্রহ্ম জ্ঞানের বিশ্রাম স্থান 
হন না। জ্ঞাতা-স্বরূপেই জ্ঞানের-স্থিতি। সমাধি অবস্থার যখন চিত্র” 
বৃত্তির নিরোধ হয়, তখন আত্মা কেবল দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা-স্বরূপে অহ! 


২৫২ শ্ীমদ্ভগবদূগীতা। । 


করেন (পাতঞ্জল দর্শন ১১১ ২ সুত্র)।. তখন স্বতন্ত্র জেয় 
থাকে না, জ্ঞাতার মধো জ্ঞের বিলীন হইয়া! যায় । 'তথন জ্ঞান 
কেবল জ্ঞাতা-ন্বরূপেই আপনাকে প্রতিষ্ঠা করে। সেই শুদ্ধ 
জ্ঞাতা-স্বরূপ আত্মাই ব্রহ্গ। প্রমাতা-রূপে, বিজ্ঞাতারপে ব্রহ্ম 
জ্ঞানে প্রতিভাত হন। এই পরম বিজ্ঞাতারূপেই ব্রহ্ম জানগস্থ্য । ব্ৰহ্মই 
জ্ঞান, ব্রঙ্চই জ্ঞাত! ব্রদ্বই জ্ঞেয়। ব্ৰহ্মই প্রমাতা চৈতন্ত, প্রমাণ চৈতন্ত ও 
প্রমেয় চৈতন্ত । এই ব্রিপুটী ব্ৰহ্ম একীভূত। ব্রহ্গজ্ঞান__-এইবূপে 
জ্ঞ'ত! জ্ঞে্ন ও ভ্ঞানন্বরূপ। সেই জ্ঞান আমাদের চিত্তে প্রতাবদ্িত 
হইয়া, তাহাতে জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞান এ তিনের প্রকাশ হয়। তিনি 
ব্যতীত আর কেহ জ্ঞাত! নাই--“নান্তদক্তি বিজ্ঞাতা” তিনিই একমাত্র 
বিজ্ঞ, আর কিছু দ্বারা সে বিজ্ঞাতাকে জানা যায় না-বিজ্ঞাতারষ্‌ 
অরে কেন বিজানীয়াৎ? (ছান্দোগ্য ৩1৪৩৪) । অতএব এই জ্ঞানগন্য 
শব্দের দ্বারা সেই বিজ্ঞাতাই নিদিষ্ট হইয়াছেন । নিশ্মল জ্ঞানে ব্র্মই 
একনাত বিজ্ঞাতা-বূপে প্রকাশিত হন। তখন সাধক আর আপনাকে 
পরিচ্ছিন্ন বিজ্ঞাত1 বলিয়া বোধ করে ন।। চিত্তে প্রতিবিদ্বিত তাহার 
পরিচ্ছন্ন বিজ্রাতারূণপের অন্তরালে যে ব্রহ্মন্বর্ূপ--পরমা স্তান্বরূপে 
বিজ্ঞাত! অবস্থিত থাকিয়া, তাহাকে বিজ্ঞাতা করিয়াছে, তাছ! সে বুঝিতে 
পারে। জ্ঞান তাহাতেই বিলীন হইতে চায় । অতএব ব্রন্ধ নির্দ্মল জ্ঞানে 
বিজ্ঞাভা রূপেই গম্য। 

ব্রহ্ম ই যে আমার মধ্যে বিজ্ঞাতা, তাহা! মলিন জ্ঞানে ধারণা হয়ন1।. 
যেমন আত্মঙ্ঞাঁন চিত্তে প্রতিফলিত হয়, সেইন্ধপ সে চিত্তও আত্মাতে 
প্রতিবিহ্থিত কয় । এই প্রতিবিষ্ব হেতু আমাদের আত্মাতে চিত্তের ছায়া 
পড়ে ' চিত্ত ঘন্দি নির্দল হয়, তবে তাহাতে কেবল আত্মারই ছার! 
পড়ে, আত্মা সেই প্রতিবিস্বেই আত্মাকে দর্শন করে। চিত্ত মালন 
হইলে আল্মার ছ'দ্রাও তাহাতে মলিন হয়, চিত্তে আর আত্মদৰ্শন হয় ন1। 
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আত্মাও সেই মলিন চিত্তের প্রতিবিশ্ব গ্রহণ করিয়া আপনাকে মলিন 
বোধ করে । এজন্ত যাহার চিত্ত যত মলিন, তাহার আত্মাও তত মলিন 
রূপে তাঁহার নিকট প্রতিভাত হয়। এই মলিন জ্ঞানে আত্ম! পরিচ্ছিন্ন-- 
সীমাবদ্ধ বোধ হয় । এইরূপে পরিচ্ছিব-চিন্তবদ্ধ আত্ম, আপনাকে 
জ্ঞাত! রূপে, পথক্‌ বোধ করে। যখন চিত্ত নিৰ্ম্মল হইয়া তাহাতে আস্ম- 
স্বরূপ প্রকাশিত হয়, তথন আত্মাকে অপরিচ্ছিন্ন নির্মল সর্বগত 
সর্বাত্ম! রূপে অনুভব হয়। তখন সেই জ্ঞানে আপনাতে ও সর্বভৃতে 
একমাত্র বিজ্ঞাতার দর্শন লাভ হয়। তাই বলিতোছ, ব্রহ্ম নির্মল 
জ্ঞানে [বজ্ঞাতারূপে প্রাপ্য । 


সবাকার হৃদে অবস্থিত ।--মূলে দুংঃরূপ পাঠ আছে 'সর্বাস্ত হৃদি 
[বষ্টিতম্ঠ আর “সর্বন্ত হাদি ধিষ্ঠিতম্। “বিতং” অর্থাৎ বিশেষ ভাবে 
অবস্থিত, সন্নিহিত (রামানুজ )1 বিশেষ ভাবে অপ্চাতরূপে নিয়স্তা- 
স্বরূপে অবস্থিত (শ্বামী, বলদেব )। হিশেষতাবে স্থিত ( শঙ্কর )। 
ধিষ্টিত--অর্থাং অধিষ্ঠান পুর্ববক স্থিত ( স্বামা, কেশব )। 

সবাকার ।-_ অথাৎ সব্বপ্রাণীর (স্বামী, মধু, শঙ্কর )। মনুষ্যাদি 
সকলের (রামান্ূুজ কেশব )। হৃদি হৃদয়ে অর্থাৎ বুদ্ধিতে ( মধু, শঙ্কর )। 


শঙ্কর বলেন, এই জ্ঞান জ্েেয় ও জ্ঞানগমা--এই তিনই সকল. 
প্রাণীর বুদ্ধিতে বিশেষভাবে স্থিত। এই তিনটি বিভাগই বুদ্ধিতে 
প্রাঙভাত হুইয়া থাকে । স্বামী বলেন, ব্রহ্ম নিয়ন্তান্ূপেই সকলের 
‘হৃদয়ে অবস্থিত । মধুসুদন বলেন, ব্রহ্ম সামান্য ভাবে সর্বত্র স্থিত 
হইলেও বিশেষ ভাবে তিনি যেরূপে স্থিত ও অভিব্যক্ত, তাহাই উক্ত 
হইয়াছে । তিনি বিশেষভাবে জীবহৃদয়ে অন্তর্ধ্যানিরূপে স্থিত। সুয্যকান্ত 
মণিতে যেমন সৌরতেজ অবস্থিত, সেইরূপ স্থিত । অজ্ঞান হেতু বস্তু ভ্রম 
হয়। অজ্ঞান নিবদ্ধ হইলে ব্রহ্ধকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 


২৫৪ শীমদ্ভগবদগীতা । 


এস্থলে যে হৃদি বা হৃদয়ে উক্ত হইয়াছে, তাছার অর্থ কি? এ্ঁতরের 
উপনিষদে তাহা! ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা-_ 

“যদেতৎ হৃদয়ং তৎ মনশ্চৈত্য--সংচ্তানং অজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং 
মেধা দৃষ্টিঃ ধৃতিঃ মতিঃ মনীষ! ইতিঃ স্থৃতিঃ সংকল্প: ক্রতুঃ অস্থঃ কামো 
বশ ইতি 1” (৩:২)। 

অতএব এই হৃদয় মন বুদ্ধিক্ূপ চিত্ত। ব্রহ্ম সর্বভূতের চিত্তে বা 

বন্তঃকরণে অবস্থিত। ব্রহ্ম যে সর্ধবভূতের হৃদি: স্বত তাহা শ্রতিতে 
উক্ত হুইয়াছে, যথা 

“হৃদ মনীষা মনসাভিক্্তঃ1৮ ( কঠ উপঃ ৬1৯7 শ্বেতাশ্বতর 

উপঃ 81১৭ ; ৩১৩ )। 

অর্থাৎ হতস্থিত অবিকল্পিত, সংশররছিত মননদ্বারা ব্রহ্ম অভি- 

প্রকাশিত হন ৷ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে অন্যত্র (৫1২০) আছে “হদ। 

হৃদিস্থং মনসা য এনং বিহুঃ-__“অথাৎ হৃদয়ে মনন দ্বার! হৃদিস্থিত ইঁঠাকে 
ধাহার! জানেন” অন্তত্র আছে 

“স বা এষ আত্ম হৃদি তস্য এতদেব নিরুক্তং_হন্দি অয়ম্‌ হাত, 
তন্মাৎ হদয়স্।” (হান্দোগা, ৮1৩ (৩)। 

“সদ! জনানাং হৃদি সন্িবি্ঃ । (কঠ উপ ৬1১৭) 
শ্বেতাশ্বতর, ৪1১৭, ৩1১২) 
“্যষ্চায়ং হৃদয়ে যম্চাসাবাদিতো স এষ একঃ 1” 
( মৈত্ৰধিণী, ৬।১৭ )। 


বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে-- 
“হৃদয়ং বৈ অন্ধ” (৪;১;৭)। 
“তা [স্থৃতিভ1..হৃদয়মেব.*হৃদয়ং বৈ আয়তনম্‌... 
হৃদয়ং বৈ প্ৰতিষ্ঠা.'-*দয়ে হে সর্বাণি ভুতানি 
প্রতিটিতানি ৷"? (81২1৭ )। 
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“্হৃদয়ং বৈ পরমং ব্রহ্ম” (ও) । 
ই তত্তিরীয় উপনিষদে আছে 
স য এযোহত্তহ দয়াকাশঃ তন্বিয়য়ং পুরুষে মনোময়ঃ অমৃতো 
হিরণ্ময়ঃ ।” 
শ্রুতিতে এই হৃদয়কে ব্রহ্ধপুর বলিয়াছেন। দহর বিদ্যায় ইহ' বিবৃত 
হইয়াছে পূৰ্ব্বে ৮ম অধ্যায়ের ব্যাখ্য। শেষে এই দহরবিদ্যা বিবৃত হইয়াছে। 
শ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিপ্রয়োজন । 
সে যাহ! হউক, আমাদের অন্তরে হদয়াকাশে স্বপ্ন ও জাগ্রৎ 
অবস্থায় যে দেশকাল আধারে এই জগৎ প্রকাশিত হয়, তাহা আমরা! 
বুঝিতে পারি। জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই হৃদয়ে অবস্থিত থাকেন বলিয়া এই 
প্রকাশ সম্ভব হয়। হৃদয়-পুগুরীকে এইজন্ঠ ব্রহ্ম দ্যান করিবার উপদেশ 
আছে। ভগবান যে সব্বন্গীব-হৃদয়ে অবস্থান করেন, এবং হৃদয়ে 
অবস্থিত হুইয়! সর্বজীবকে নিয়মিত করেন, তাহ! বলিয়াছেন। যথা. 
“সর্বস্ত চাহং হৃদি সন্নিবিষ্ট: ৷"? (গীতা, ১০১৬) 
ঈশ্বরঃ সববভূতানাং হৃদ্দেশেহজ্জু ন তিষ্ঠতি । 
ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি যন্তরারূড়ানি মায়য়। ॥ ( গীতা, ১৮৬১) 
ব্রহ্ম কিরূপে সর্ববভূত-হৃদয়ে অধিষিত।__বক্ধ সর্বহৃত-হৃদয়ে 
ব্মবস্থিত, এ তত্ব আনব কিন্ধপে বুঝিতে পারি? (১) আমাদের অন্তরে 
যেনি নাত্মারূপে অবস্থিত, তিনিই ব্ৰহ্ম । যিনি আমাদের *মন্তরাম্মা” ( কঠ, 
৪1১ ১ শ্বেতাশ্বতর ৩১৫; মুণ্ডক, ২১1৯), যিনি আমাদের “অন্থরতর' (বৃহ- 
প্ারণাক ১1৪৮), যিনি সর্ধজন্তর হৃদয়গুহায় নিহিত (কঠ, ২২৯); 
€ শ্বেতাগতর, ৩।২* ) যিনি আত্মারূপে সকলের অন্তরে স্থিত (বৃহদারণ্যক 
৩1৪1১) তিনিই ব্ৰহ্ম (মুণ্ডক ২), তিনিই অমৃত ব্ৰহ্ম (ছান্দোগ্য *।১৪।১) ; 
তিনি বিশ্বরূপ বৈশ্বানর (ছান্দোগ্য ৫ ১৩১)। সেই মন্মন্বরূপ ব্রদ্ধ হইতে 
আকাশাদিক্র:ম ভূতগণের উৎপত্তি হই! জগতের স্থই (টতত্তিনীর 
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২1১১ )। সেই ব্রঘ্ই “বহু কল্পনা করিয়া, আত্মরূপের দ্বারা সেই কল্পিত 
জীবাদি স্থষ্টি করিয়া আত্মরূপে সেই জীবমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হন 
( ছান্দোগ্য ৬৩1২)। এইরপে শ্রুতি হইতে আমরা জানিতে পারি ঘে, 
ব্্ধই আত্মরূপে সর্বজীব-হদয়ে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত আছেন! 
তিনিই সর্ধাস্ততৃতি আত্ম! । 

(২) অক্ষর নিগুণ নিরুপাধিক ব্রহ্ম সর্বজীবহদয়ে তাহার আধার- 
রূপে, তাহার কারণরপে অবস্থিত। ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই 
কাহারও কারণ নহে । যাহ! বিছু কাধ্য, ব্রহ্ম তাহার কারণ, 
জার এই কারণরপে বর্গ সকল কা'ধ্যের অন্তরালে অবস্থিত, 
আমাদের হৃদয়, যাহাঁকে বুদ্ধি, অহঙ্কার, মনোধুক্ত চিত্ত বা অন্তঃকরণ বল: 
যায়, তাহ! কার্যা। *গুকুত তাহার কারণ হইলেও প্রকৃতি ব্রহ্ষেরই 
মায়াক্তি । শুদ্ধই শক্তিমান হইয়। সর্বভূতচত্তের কারণ হন। এই 
কারণ্রপে, &ই ব্যাপক আধাওরূপে, কুটম্থ অক্ষরকূপে হনহ্ম অচল 
স্থিরভাবে সর্বভূত-হৃদয়ে অবস্থিত। 

(৩) ব্ৰহ্ম সচ্চিদানন্স্বরূপ। কেনন1, তিনিই জ্ানরূপে, সত্তারপে, 
আনন্দরূপে আমাদের অন্তরে প্রতিবিশ্বিত হইয়া, সেই প্রতিবিদ্বের 
খধাররূপে অবস্থান করেন। চিত্ত সেই প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে 
বালয়াই চিত্ত চৈতন্তযুক্ত হয়) আমরা জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা 
₹ই। ব্রঙ্গজ্ঞান আমাদের চিত্তে প্রতিফলিত হয় বল্য়াই আমাদের 
বুদ্ধ জ্ঞাতা, জেয় ও জ্ঞান এই ভ্রিগুটীযুক্ত হয়। ত্রহ্ষ-সত্ত। আমাদের 
চিত্তে ৪ তিফলিত হয় বলিাই “আমি আছি? এইরপপে আমার অস্তিত্ব সিদ্ধ" 
হয়, এবং আমি কর্তা হইয়া কর্ম্ম করিতে পারি । বন্ধানন্দ আমার চিত্তে 
গ্রতিবিদ্বিত হয় হিয়া, আমরা ছুঃখ পরিহারপুর্বক সুথভোগের জন্ত 
লালায়িত হই । পরিশেষে তৃম! এৰহ্মানন্দ অনুভব করিবার জন্ত সকল ক্ষুদ্র 
পরিচ্ছি্ন জুথলিপ্দ! ত্যাগচকরি। অতএব ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপে আমাদের' 
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ন্থরে অবছিত হইয়া, আমাদের চিত্তে সেই স'চ্চদানন্দরূপ প্রতিবিশ্বিত 
করিয়া আমাদিগকে জ্ব’তা, কর্তা ও ভোক্তা করেন। 

(৪) “ব্ৰহ্ম সতাং '“*ং সুন্দযম্‌ ।৮ তাহার এই ভাব আমাদের চিত্তে 
প্রতিবি'স্বত হয় বলিয়া আমরাও সস্)কাম সত্যদঙ্কর হহ'। আমরা যাহ! 
শিএময় মঙ্গলময়, তাহার 'অশুদ্ভান করি। আমাদের জ্ঞানে ‘I ought? 
এইরূপ কতব্যবুদ্ধি বিকশিত তয্ন। শেষ বিবেকবাণী দ্বারা পরিচালিত 
তইয়া “সদ্ভাবে, সাধুভাবে” পরঠিতাথে কন্মানরত তই । পে ‘সুন্দরের’ 
সৌন্দর্য্য আমাদের চিন্তে প্রতিবিখিত হয় বলিয়া, আমাদের দৌন্যাু- 
ভূতিবৃন্তির বিকাশ হয়_-মন্তরে বাহিরে সৌন্দর্য, মাধুর্য, মঙ্গল দর্শন 
করতে পারি । 

(৫) ব্রহ্মকর্ননা হইতে স্ষ্টির আরস্তে যে জা।ঠ প্রভৃতি কলপনামুলে 
জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয়, মনুষ্যজাতি সেই ককল্পনাপ্রস্থত। 
তিনি মনুষ্যপিশড সৃষ্টি করিয়! দেবতাগণের নিকট উপস্থিত 
করিলে, দেবতাগণ তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। সেই মন্ুষাজাতির 
যা চরম আদশ কননা, সেই কল্পনা! বা highest ॥1deal করণে ঝ্রন্ধ 
আমাদের অন্তরে সর্বদ! অনু প্রবিষ্ট থাকেন, এবং সেই আদৰ্শ কল্পনা 
অনুসারে আমাদিগকে পরিণত করেন। তাহাতে মানুষের জন্মের পর 
জন্ম এংরূপ কত জন্ম ধরিয়া ক্রমে পরিণতি ও অভ্যুদয় হয়। 

(৬) হুহ! ব্যতীত ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, তিনি পরমেশ্বররূপে 
অন্তৰ্যামী হইয়া, নিয়ন্তা হইয়া, সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্জ হইয়। সর্বক্সীব-হছদয়ে 

“অবস্থান করেন। ব্রহ্ম সগুণ পরমেশ্বর রূপেই এইভাবে সকলের নিয়ন্তা, 
সর্বান্তর্যামী, সর্ববহৃদয়দ্রষ্টা হন। 
যাহা হউক, নির্মল পরিশুদ্ধ বুদ্ধিতে, অমানিত্বাদির্পপ গুণযুক্ত জ্ঞানে 
জ্ঞান-জ্ঞেয় ভ্ঞানগম্য ও সর্বহৃদিস্থিতরূপে ব্রহ্মকে আমর! জানিতে পারি। 
ব্রহ্ম এই রূপে আমাদের এই জ্ঞানে জ্ঞেয় হন। এ স্থলে বল! বাহুল্য যে, 
১৭ 
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ব্যাখ্যা কারগণ জ্ঞান, জ্ঞেন্ন প্রভৃতির যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত 
হয় নাই। 

এইরূপে এই অধ্যায়ে ষে ব্রক্মতত্ব সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে, সে তত্বার্থ 
আমর! বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা কারয়াছি। ইহার সংক্ষেপ অর্থ 
*“সূর্বং খন্বিদং ব্রহ্ম”, হহার অপ তৎ-ত্বম-অনি, ইহার অর্থ ব্রহ্মই 
এ সমুদয়, অথচ ব্ৰহ্ম সমুদায়ের অতত। তিনি সগ্ডণ (11010200100) 
এবং নিগুপ (transcendent) 11তনি অবিভক্ত হইয়াও সন্বত্র বিভক্কের 
সা স্বিত--সকলের অন্তরে বারে তিনিই অধ্থিত। ব্রহ্ম ঠিন্ন অর 
জরে কোন তত্ব নাই। তিনি “সর্ব ।॥* 

৭ম অধ্যায় হইতে ১২শ অধ্যায় পর্যান্ত “সমগ্র” ঈশ্বরতত্ব বিশেষরূপে 
বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু এ স্থলে অতি সংক্ষেপে কেবল ছয়টি মাত্র শ্লোকে 
এই অতি হঞ্ঞেয় ব্ৰহ্মতত্বের উপদেশ বেওয়! হইয়াছে । ইহার কারণ 
কি? আমরা এই কথা এ দুলে বুঝিতে চেষ্ট। করিব এবং জ্ঞান ও 
জ্ঞেয় ব্রহ্ম ববয়ক যে তত্ব সংক্ষেপে উক্ত চইয়!ছেঃমই তব, এবং তাহাং 
মধ্যে যে সম্বন্ধ জাম রা আরও একটু বিশেষভাবে বুঝিতে চেই! ০ | 

শঙ্করাচার্যা বলিয়াছেন যে, ক্ষেত্র, জ্ঞ'ন গজ্য় ব্রহ্ম এহ তিন বহয়ে 
সংক্ষেপে যাহ! বল! হইয়াছে, তাহ সকল বেদের সার অর্থ, এই 
তাহাই প্দানভঃ প্র িপাক্ষ্য অথ কিন্ক হই! গীতার সংক্ষেপে 
বিরহ ১৩০৫ পু উক হয়ছে যে, ক্ষেত্র গেণজ্ঞ হব যাহ! £ক 


এ 
প্লে 
| 
নী 
কো 
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ক একরূপেবেদাত্তের মাধাবান বুকিতে হ€বে। নায় অসৎ নহে, ইহ! ব্রহ্মের, 
পরাশক্তি: সেই শক্তি হইতে কাক অভিব্যক্তি বলির জগৎ মিথ্য! নহে -ব্রহ্মই 
জগৎ, এই রাপে 1007117)) ও R৮a৷=ঁ॥m। পাদতিহয তয়। প্রলিদ্ধ জণ্মান্পঞ্জিত 
পালডুসেন বলি 1ছ্েন- 

Dy accomadation to the empirical conscinusuess, which regards 
{he 00115050215 real, it (0175 fundamental ulealhsuc ৬1৮৮) passes over 
int the pantisuc doctrine which jo the prevailing one in the 

LU pinishads. (Philosophy of the 0091715750৯) p 162) 


ত্রয়োদশ অধ্যায়। ২৫৯ 


"অর্থে ব্রদ্ষমতব্বের অন্তর্গত, তাহ! প্রাচীন খধিগণ দ্বারা বিস্তারিত বিচার 
পুর্ববক এব্রহ্মহ্ত্রপদে” বিবৃত হইয়াছে, এন্থলে গীতায় সংক্ষেপতঃ তাহ! 
উপদিষ্ট হইবে । যাহার! বিস্তারিতভাবে এই ব্রহ্মতত্ব জানিতে চাহেন, 
তাহারা প্রাচীন ব্রন্গনুত্রপদ অধ্যয়ন করিবেন । এজন্ত গীতার তাহ! 
বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয় নাই। আরও এক কথা। জ্ঞানের 
থে অমানিত্বাদিরূপ অবস্থায় ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন, যে ঈশ্বরে অনন্ত অব্যভি- 
চারিণী ভক্তিরূপ, অধ্যান্মজ্ঞানে নিত্যস্থিতিবূপ ও তত্বজ্ঞানার্থ 
দর্শনন্ূপ অতি নির্মল ও পরিশুদ্ধ জ্ঞানে ব্রহ্ম জেয হন, দে জ্ঞান কদাচিৎ 
কোন সাধনাসিদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। প্রকৃত জিজ্ঞানুর 
সৃংখ্যা অতি অল্প এবং জিজ্ঞাম্থ হইবার অধিকারী ব্যক্তির মধ্যেও 
দুগবান্কে বা রহ্মকে জানিতে পারে, এরূপ লোকের সংখ্যা আরও 
ক্বল্প। ভগবান্‌ বপিয়াছেন-- 
“মনুষ্যাণাং সহস্বেু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে । 
যততামপি নিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ততঃ॥ (৭1৩) 

কোটি মানুষের মধ্যে একজনও ব্রহ্ধন্তান লাভের উপযুক্ত কি না, 
তাহা ও বল! যায় না| এজন্ত গীতার এই ব্ৰহ্মতত্বের ইঙ্গিত কর! হুইয়াছে 
মাত্র--বিস্তারিতরূপে বিবৃত হয় নাই। যাহারা গীতা-পাঠের অধিকারী, 
ছাদের মধ্যে অতি অল্পনংখ্যক ব্যক্তিই এই ব্রহ্মতত্ব আনিবার উপযুক্ত 
হইতে পারেন। তাহাদের জন্ত এই ইঙ্গিতই যথেষ্ট। আরও বল! 
মাইতে পারে যে, ভগবান্‌ এ স্থলে অজ্ঞুনকে উপলক্ষ্য করিয়! গীতা 
এপদেশ দিতেছেন। তখন অৰ্জ্জুন যেরূপ শোকিমোহযুক্ত, দুঃখে 
ক্ম'তভূত ছিলেন, তাহাতে তিনি ব্রহ্মতত্ব গ্রহণের উপযুক্ত ছিলেন ন!। 
এজন্ত সংক্ষেপে তাহার নিকট এই ব্রহ্মউস্ব একমাত্র স্রেয়রূপে প্রতি- 
্টাপিত করা হইয়াছে, বিশেষভাবে তাহ] উপদিষ্ট হয় নাই। 

তাহ। হইলেও যে ভাবে ব্ৰহ্মতত্ব এ স্থলে উপণিষ্ট ৎৎয়াছে--তাহাই 


২৬০ শ্রামদভগবদ্দগীতা ! 


যথেষ্ট । তাঁহাতেই উপনিষছুক্ত হন্মতত্বের সম্পূর্ণ আভাষ পাওয়া যায়। 
এ স্থলে ব্রহ্মতত্‌ সম্বন্ধে কোন কথা উলিখিত হইতে বাকী নাই । কোন 
কথা বাদ যায় নাই! লেবল তাহ! সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে মাত্র! 
এত সংক্ষেপে অথচ এরূপ বিশদভাবে ও এ প্রকার সম্পূর্ণরূপে বরহ্ধতত 
জার কোথাও উপদিষ ভয় নাই! ব্রহ্মভত্বঙ্জান সম্বঙ্বে উন সব্ব 
উপনিষদের সার। উপনিষদ হইতেই আমরা ইহা বুঝিতে চেষ্ট' 
করিয়াছি ) 

যাহ! ভউক, এ স্থলে বলা যাইতে পারে যে, মূল উপনিষদে ব্রহ্ধকে 
“বিজ্ঞানাননং* বল! হইয়াছে? € যথা-বুৃহদারণ্যক, ৩১1২৮, তৈত্তিরীয় 
২1৪১ ইত্যাদি ) আধুনিক (নৃসিংহতাপনীয়, রামতাঁপনীয়, মুক্তকোপ- 
নিষদ প্রভৃতি ) উপনিষদে হঙ্গকে সচ্চিদননদময় স্বরূপ বল! হইয়াছে । 
কিন্তু তায় ব্রঙ্গের এ লঙ্গণ উক্ত হয় নাই । ব্রহ্ম যে সত্যন্থকপ, হাঁহ! 
উক্ত হয় নাই । 'প্রথংনই কত হইয়াছে যে, তরক্ষকে সৎ বা অসৎ কিছুই 
বলা যায় না( তিনি জ্ঞ'ন, জ্ঞেয়, জ্ঞানগম্য বটেন, অর্থাৎ সকলের হৃদয়ে 
এইরূপে অবস্থিত কটেন ; কিন্তু তিনি যে জ্ঞানস্থরূপ, তাহা স্পষ্ট উক্ত হয় 
নাই । রক্ষের আনন্দময়ত্ব সন্ধে কিছুই উক্ত হয় নাই। পরে 
€ ১৪1২৭ ) উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান একা ন্তসুথের প্রতিষ্ঠা । গীতা 
অনুসারে যখন বক্ষ কোনরূপে বাচ্য নহেন, তখন তিনি সংকি অসৎ, 
জ্ঞান কি অজ্ঞান (অর্থাৎ চিৎ কি অচিৎ), এবং আনন্দ কি নিরানন্দ 
কোনরূপে বাচা নহেন। তাহা হইতে সদসৎ, চিদচিৎ, আনন্দ-নিরান্ন্দ 
ভাব সকলই বিবর্তিত । সুতরাং তাহাকে নির্কিশেষভাবে জ্ঞানস্বর্নপ,'সত্য- 
স্বরূপ ও আনন্দন্বরূপ-- অথবা নিব্বিশেষ সচ্চিদানন্দরূপ বলা যায না। 
বিশেষভাবে সপ্ভণ হহ্ম পরমেশ্বরই সচ্চিদ।নন্দৎন। এজন্য গীতায় ব্রঙ্গের 
এ লক্ষণ উক্ত হয় নাই। * 

্রঙ্গতত্ব সংক্ষেপে উক্ত হইরে,ও গীগ্চার ঈশ্বরতত্ব অতি বিস্বৃতভাবে 
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উপৰিষ্ঠ হইয়াছে । কেন হইয়'ছে, তাহা আন।পিগকে বুঝিতে হইবে। 
ঈথরতন্ব কোথাও পূর্বে একপভ:বে বনত হয় নাই । উপনিবদে সগুণ 
বর্ম তন্তোপদেশ স্থ'নে তাহাকে সর্বভূতান্তরগ্থিত অর্পভূত পুরুঘরূপে, সর্বব- 
দেবাস্তভূতি অধিদেবপুক্ষরূপে এবং জগতের নিয়ন্তা “ঈশ'রূপে বর্ধিত 
হইয়াছে সত্য, কিন্ত সেই অধ্যাঙ্ম, অধিভূত ও অ্ধনেৰ পুকুবন্ধপে তরঙ্গের 
ধারণাকে ‘অতাক’ বলা হয়; ‘সৰ্ব্বং খন্দদং ব্রহ্ম এই তন্বের ব্যাখ্যারূপে 
05৩ হহইম। থকে । মায়াশক্তি ঘর! ব্রষধ সগুণ হহলেও, সে ব্রন্ম 
একিপুক্রযের অভাত হস্ত, সুতরাং এক অর্থে ঈখরের অহাত তত্ব । এক 
পান্ত পম পুৰুৰ স্রনেশ্বরের তত্ব উপ:নহদে কোথ।ও স্পষ্ট পাদ 
৪ "ই | এহ ঈথর তত্ব পুরকপে 'ন্মখ্রাভতক হাপন করাই গীতার 
বংশবত্ধ | এজন্য গীতা এই তত্ব বস্তা, রভ:9 ।বপৰতবে বৰত 
“সে । ৭ম হইতে ১২শ অধ্যান পধ্যপ্ত তাহা নানাক্গপে নান! ভাবে 
“খ্যাত হইয়াছে । 

বএক্মতব ও দঈখ্বরতত্ব ঠিক এক ন: । ঈঙরতত্ব হবতত্ের 

ত হইলেও, ব্ৰম্বহন্ধ সখ: বের অহন নহ) আনবাচাঃ 
বৰ্ধতব্বও সনাদেন 
হই তাবে পধনব্ৰৰূকে 
রণ) করিতে পা'॥র-৩ ন ছুহ ভাবে নন্মন দ্রনে ভে হন। 


ত 
সমেয়, অ:বদ্রেত্, ।নকপধ নব্বশেন শরম 


হনে ডেঙ্গু নঙে তবে ।ন'য়ল তানে আমরা 


এ+ ব্রনের নিগুশভাব, আদ এক লগ্তশ তাব। এ উভয় ভাব 
একইঃ ব্রহ্ম এক বাতীঠ দুহ নহে, অথ বক্ষ এক, ছহ এরূপ কোন 


লং 


'থা। দ্বার। বাচ্য নতেন। এ এন্ত এহ হুহ সপ ভাব এ হলে একত্র 
উক্ত হইয়াছে। এ সকল কথ আনরা পথে বুঝিতে চেষ্টা ক।রয়াছি । 
এই সগুণভাবে ব্রহ্ম ছইক্ধপে জ্ঞেপ্ন £-এক পুন্য, আর এক প্রক্কৃতি । 
সমুদায় জড়বর্থ প্রকৃতি । বুদ্ধি মন,হইঠে জড়ভূৃত পর্ধান্ত ইহার অন্তর্গত। 
আর পুরুষ গীতা অনুসারে ক্ষর (সম্ভৃত), অক্ষর (নিত্য অম্ম।) আঃ 


২৬২ শ্রীমদভগবদগীতা । 


পরম। এই পরম পুরুষই পুরুষোত্তম ঈশ্বর। ভগবান্‌ এই প্রকৃতি 
(Nature) ও পুরুষকে (50116) তাহার অন্তভূতি তত্ব প্রকৃতি 
ভাহারই, এই কথ! বলিয়া, সগুণ ব্রহ্ষের সহিত ঈশ্বরের একতবত্ব 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্ম সগুপভাবেই পরমেশ্বর ((mmancnt 
(0০) তিনি জগতের উপাদান ও নিমিত্-কারপ, সগুপভাবেই বর্গ 
জগতের সহিত সনম্বন্ধযুক্ত। নিগুণভাবে ব্রহ্ম জগদতীত ( Transcer- 
dent )| এজন্য বলিতে হয় যে, ঈশ্বরতব্ব ব্রহ্মতত্ত্রের অন্তর্গত । কিন্ত 
ব্রহ্মতত্ব ঈশ্বরতত্বের অন্তভূর্ত নহে । 

এ সম্বন্ধে আরও এক কথা বুঝিতে হইবে। আধ্যাত্মন্ঞান সাধনার 
পরিণামে যে অনন্ভতক্তির উদয় হয়, সেই ভক্তি সাধনার ফলে পরমেশ্বর 
সমএরূপে জ্ঞেয় হন (91১) । ব্রক্ষ কখন সমগ্ররূপে জ্ঞেয় ভন ন! ? 
তিনি জ্ঞেয় হইয়াও অন্রের থাকেন । শ্রুতিতে আছে 

“্যন্তামতং তশ্ক মতং মতং যন্ত ন বেদ সঃ । 

অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্‌ ॥” 

( কেন উপঃ ১১১) 
ঈশ্বর আমাদের জ্ঞানে পূর্ণ বা স্যগ্ররূপে জ্রের হইয়। আমাদের 

জ্ঞান দ্বায়! পরিচ্ছির্ হন ; কিন্তু ব্রহ্ম সেক্সপ পরিচ্ছিন্ন হন ন1। যাহাকে 
আমাদের জ্ঞানের সীমার মধ্যে আনা যায়, জ্ঞানের সীমায় বন্ধ করা যায়, 
তাহ! ভ্ঞানপরিচ্ছির হয়, আমাদের জ্ঞান তাহার ব্যাপক হয়। এই জন্ত 
ৰল! যায় যে, ঈশ্বর আমাদের জ্ঞানপরিচ্ছির হইতে পারেন। কিন্ত বঙ্গ 
কখন সেরূপ হন না। এজন্ত বলিতে হয় যে, ঈশ্বরতত্ব ব্যাপা, ব্হ্মতশ্ব 
ব্যাপক । জশ্বরতত্ব বন্মতত্বেয় অন্তর্গত । 

তগবান্‌ স্বয়ং ব্রদ্ষকেই জ্ঞের বলিয়াছেন। ব্রঙ্গই একমাত্র তত্ব। 
বহ্মকে জানিলেই সমুদ্ায় জানা হয়, ইহ! পূর্বে উক্ত হুইয়াছে। ব্রদ্মত 
জানিলেই ঈশ্বরচত্ব জানা যার । এজন শ্যতন্তরতাবে ঈশ্বরতত্বকে জ্ঞে র 
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বলা হয় নাই । অবশ্থ, পূৰ্বে ভগবান্‌ ঈশ্বরতত্ব বিস্তারিতভাবে বুঝাইয়া- 
ছেন। যাহাতে ঈশ্বরতত্ব “সমগ্র”রূপে জানা যায়, ভগবান্‌ তাহার নানা- 
রূপে উপদেশ দিয়াছেন। কেন না প্রথমে সমগ্র ঈশ্বরতত্ব না জানিলে, 
প্রকৃতরূপে বক্মতত্ব জান! যায় না। এই ঈশ্বরতস্বন্তান দ্বারাই সর্বতঃ 
পাণিপাদ সর্কেঞ্জিয়গুণাভাস, সর্বহৃৎ, গুপভোক্তা, চরাচরের সর্বত্র 
বাপিয়া স্থিত, সর্বতর্তা, স্ষ্টিলয়কর্তা সগুণ বঙ্ষকে জানা যায়। সপ্চণ 
ব্ৰহ্ম এইক্লপে ঈশ্বরতত্ব হইতে জেয় হইয়', তাঁহ! ছারাই নিগুণ ব্রজ্ধততব- 
জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন। এই জন্ত তগবান্‌ বলিয়াছেন যে, “বক্ষণো হি 
গ্রতিষ্ঠাহম্‌” (১৪।২৭ )। এইরূপে ঈশ্বরতঘ্বজ্তান হইতে সগুণ বরঙ্গতত্ব- 
জানের সহিত সর্বগুণাতীত সর্কেন্জিয়বিবর্জ্জত, অসক্ত, সুক্ষ, 
জ্ঞানম্থরূপ, “নেতি নেতি” বাচ্য, নিগুপ ব্রহ্মৃতত্ব জ্ঞানের বিষয়ীতৃত 
হইতে পারে। |] 

এই ব্রহ্গতত্ব--সগুণ ও নিগুণ--ইহ| উপনিষদে নান! স্থানে নানা- 
ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে । শন্করই ইহা প্রথমে বিশেষভাবে বুঝাইয়াছেন | 
অথচ তিনি নিগুণ ব্ৰন্ধকেই পারমার্থিক তত্ব বলেন, সপ্ুণ ব্রহ্ম মায়িক 
কেবল ব্যবহারিকভাঁবে সত্য, এই তত্ব স্থাপন করিয়াছেন। নিগু 
ব্ৰহ্মত ত্বই একমাত্র সত্য পারমার্থিক তত্ব বলিলে, বদ্ধতত্বমধ্যে পারমার্থিক 
ভাবে ঈশ্বরতত্বকে অত্তভূর্তি করা যায় না। এইরূপে নিগুণ বঙ্ছজাবে 
প্রতিষ্ঠিত হইলে, সগুণ ব্ৰহ্মজ্ঞান বা ঈশ্বরতত্বজ্ঞান মায়ার সহিত দুর হইয়া! 
ষার। আর ঈশ্বরজ্ঞান থাকে না। এজন্ত শঙ্করের ব্যাখ্যা হইতে 
ঈশ্বরতত্ব সম্পূর্ণরূপে বুঝা যায় না। ভগবান যে তত্ব বিশেষভাবে স্থাপিত 
করিয়াছেন, শঙ্করের মত অনুসারে তাহা খণ্ডিত হইয়া যায়। 

অন্দকে যাহার! ঈশ্বরতত্কে বা সগুণ হহ্মত ত্বকে পারমার্থিক ভাবে 
সত্য ও পঃম তত্ব বক্র গ্রহণ বেন, নিগুণ হচ্ছ স্বীকার বছেন না, 
শ্জথবা নিপূণ হক্ষ ভরে ওমুর্দায় হেয় গপ-বর্জত গণ ব্র্গবেই বুষেন, 
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কিংবা যাহারা পরমব্রত উড়াইয়া দিয়া জীবাম্মাকেই বন্ধ 
বলিয়া ধারণ! করেন, তাঁহাদের নিকট গীতোক্ত বা উপনিষত ক্ষ 
এই ব্রহ্মতত্ব নিরর্ষক হ:য্রা পড়ে। ঠাহাদের ব্যাথা! হইতে গীহার এই 
ব্হ্ধতত্ব বুঝা বায় না, তাহ! আমরা পূর্বেই বুঝতে চেষ্ট। করিরাছি। 
এইজন্ত শঙ্কর ও তাঁহার অন্বন্তী বাব্যাকারগনের দ্বারা যেমন ঈখর- 
তত্ব 9 ভাঁক্ততত্ব সক্তভন্ধ£প ব্যাখ্যাত ‘য় লাই, সে-ক্নপ রামাুজ- 
প্রমুখ বেষ্চব প'ণ্ডতগণের দ্বারাও ব্রহ্ম তত্ব, জ্ঞান হত্ব প্রভৃ'ত প্রন্ৃতর্ূপে 
ব্যাখ্যাত হয় নাই । 

আনরা (বশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা কারঙাছি যে, ব্রহ্মুত্ব কেবল জা ব- 
তত্ব নহে, তাহা কেবল সগুণ ব্রহ্মচত্বও নহে, অথব। কেবল নিপুণ 
বঙ্দততব নহে। ত্রদ্ধ নিগুশল ও সপ্তণ £5.71 জাৱবান্ম৷--সথব! 
চিতন্ধপ আধার বা উপাধিতে প্রর্তাব'ন্বত ব্রন হব ও ব্রক্ক এক নতে; 
তবে আত্ম! বা পরণাস্ম-ন্বর্ঃপ ব্রন সন উপাধিতে অবিষ্টিত দাকিয়া 
সপ্তণ হন এবং চিভ্ব্ধপ উপাধতত নিজ প্রতিবিদ্ব হারা ='বাস্ধ! 
সকল প্রকাশ করেন। নিপুণ ব্রহ্ম আত্মস্বরূপেরও অতীত । যাত! 
হউলও নিগুণ ব্রহ্ম ও সপ্ুণ রঙ্গ একই-সে ব্রহ্ম পরব্রক্ম বা পুর্ণবন্ধ। 
কেবশ নিপুণ বর্ষ অনি জনের অনা নতে । সম্ডণ ব্ুঙ্ধভ্ালের 
হারাই লিগুণ ব্রদ ত্রেম্ন হন, সগ্ধণ বন্ধ বা পরনেশ্বর-তব্ব-জঞানের 
ভিত্তির উপরই লিগুণ্ব্রন্ধ-ভান প্রতিতিত হইত পারে । সপ্তগ-ব্রহ্ধ- 
জ্ঞানের সহায়েই নিগুপ ব্রহ্মভাব জেয়, সপ ব্রহ্মেই নিশগুণ ব্রঙ্গের 
প্রতিষ্ঠ। ৷ নিগুপ ব্ৰহ্মই সগ্চণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের পরমধাঁম,-পরম 
স্বক্ূপ। নিগুপ ব্রক্মতবের অন্থ্তৃত হইদাই সপ্ুণ ব্রহ্মতব্বের প্রকাশ 
হয়। এ কারণ ঈশখ্বরতন্ব সম্পূর্মন্ূপে না জানিতে, পুর্ণ পহবদ্ধতত্বক্ঞান 
সম্ভব হয় ন',পরব্রদ্ধ জেল হন ন! । ভগবান বলিয়াছেন যে অনন্য 
অব্যভচারিঙ্গা ভতিত্ধ সতত ঈপ্ব্রারাদন' করিলে, ভগবানের প্রদাদে" 
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পরমেম্বরের সমগ্র স্বরূপ জানা যান ‘ ৭১)। এই বলিয়াই ঈশ্বর 
তত্বঃ এবং বেরূপে ঈখরতত্‌ দ্রেয় হয়, তাঁহার উপদেশ আরম্ভ করিয়!- 
ছেন, এবং সেই ঈশ্ব:তত্ব কিরূপ তাহা বিস্তরতভাবে বুখাইয়াছেন । 
আর এই অনন্ত অবানভচারিণী ভক্তির জ্ঞানে (১৩,১০) ঈত্বরতত্ব 
সমাক্‌ জ্ঞাত হ’লে, বে লেঃ জ্ঞানে ব্রহ্ধতন্থ জে হয়, তাহাও স্পট 
উপদেশ ““মাহেন। 

চাঙ] ধশন*ংস্ব অন্থশাকেঈব্বরত স্ব ব্তাকে Theology 
বলে! সাব পাশ্চাত্য দশ:নে যাহ! Phiiso0phy of the Absolute 
রা 01 the Uneonditioned, Transcendental Plilo- 
oulhv Tt 12019) of the VMosulute Reason, Trans- 
lentil Losier প্রক্গতি লংকা আশ্যাভ তপু? তাহাই ব্ৰহ্ম বন্ধা ৷ 

সুপ্ত পেনিধদে আছে - 

“বাগে পর তব আরা ৮৫১১৪) 


শিক ট্রি রাজারা 
বেদ সনূদায় শংত্রহ আরাবিষ্ঠাত অন্তগ ত। 

“ড় বদনা পৰেলোঁ বচ্ছুর্বদঃ সামবেনোহ্থর্ববেদত । 

শি ক্স বাকিরণং নিব সং ছন্বো জো!ঠিষম্‌ হ'ত ৷” তে ১১৫)। 


কেননা, এই কল দ্লকা ভ্ঙ্ধকে - ন! যায় না । যাহার দ্বারা অক্ষর 
শরম ব্রহ্ম: ₹ "ত ৩২) কীনা যায়,ভাঁচ্াই পর: বিদ্ধ, -াভাহাই উসনিষদ্‌ ।- 
* অথ 7, যু! অক্ষরহিগম্যতে 1৮ (মুণ্ডক, ১1১1৫ )। 
সে অক্ষর “এব্র্ষ বে সগুণ ও নিগুণ উভয়রূপ, তাহা ৪ মুও:কে উপ- 
দিষ্ট হইয়াছে । বথা_ 
“অদ্রেগ্যম এগ্রাহাম্‌ অগোত্রম্‌ অবর্ণম্‌ অচক্ষুঃ আ.শ্রাতম্‌ অপাণিপাদং শিতাম্।৮ 
(ইহা নিগুপ ব্ৰহ্ম ) 
আর,--এবভুং কর্ম চং সুসুক্মং যং অখ্যয়ং যত ভূতষোনিম্‌ ৮ 
(ইহ! নগ্ণ রূপ )--(যুণ্ডক, ১ ১৬ )। 
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অতএব ব্রহ্ষবিস্তাই সর্ববিভ্ভতার সার। ব্রহ্মবিস্তাই একমাত্র পরা- 
বিস্তা। ইহাই আমাদের একমাত্র মুক্তিপান্ত্র। ব্ৰহ্মজ্ঞান হইলে, অর্থাৎ 
নিৰ্ম্মল জ্ঞানে ব্রহ্ম জ্ঞের হইলে, এবং ব্রহ্ম জ্ঞানগম্য হইলে, যখন সর্ব্বো- 
পাধি ঘুচিয়! যায়, তখনই প্রকৃত মুক্তি হয়। পাশ্চাত্য দর্শনে কোথাও 
এইকপে ব্রহ্গবিস্তা বুঝান হয় নাই। আধুনিক কয়েকজন জর্দান্‌ 
দার্শনিক পণ্ডিত তাহার অস্পষ্ট আভাস দিয়াছেন মাত্র। 

ব্রহ্ধবিদ্তা লাভ করিতে হইলে প্রথমে বুদ্ধিকে সর্বপ্রকার রজঃ ও 
'তযোমল! হইতে মুক্ত করিয়া, তাহাকে পরিশুদ্ধ ও নিন্মল করিতে হয়! 
সেই নিৰ্ম্মল বুদ্ধিতে যে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয়, যে অধ্যাত্মজ্ঞান ও পরমে- 
শ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান তাহাতে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতেই ব্রহ্ম 
জ্ঞেয় হন। বৃদ্ধকে, নির্শল করিয়া তাহাতে প্রকৃত জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা 
না কহিলে, ব্রক্ষবিগ্কালাভের অধিকারী হওয়! যায় ন! । বুদ্ধি সাত্বিক ও 
কতকটা নিষ্মল হইলে, ইহকালে ও পরকালে শ্বর্গভোগবিতৃষণারূপ বৈরাগ্য 
উদয় হয়, এবং মুমুক্ষত্ব উপস্থিত হয়। তখন কর্পমার্গে, জ্ঞানমার্গে, ভক্তি- 
মার্গে বাহার যেরূপ অধিকার, সে সেই মার্গে অগ্রসর হইতে পারে । এই- 
রূপ অধিকারী যদি প্রথমে জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করে, তবে জ্ঞানের সাধন! 
করিরা তাহাকে আত্মতবজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। আর যি ভক্তিমার্গে 
যাঁর, তবে ভক্তির সাধন! করিয়! প্রকৃত ভক্ত হইয়া (গীতার দ্বাদশ 
অধ্যায়োক্ত ) তাহাকে ঈশ্বরতত্ব লাভ করিতে হইবে। চিত্ত শুদ্ধ করিয়া 
জ্ঞান বা 'তক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে হইলে, কর্ম্যযোগসাধন করিতে হয় । 
জানমার্গে অগ্রসর হইতে হইলে নিষ্কাম কন্দযোগ ও ভক্তিমার্গে 
ঈশরার্থ বা ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে কর্মযোগ সাধন করিতে হয়। তখন 
ধ্যান-যোগাভ্যাসহার! চিত্ত আরও নির্মল হয়। এইরূপে নিষ্কাম কর্ণ্মদ্বার! 
পরিশুদ্ষচিত্ব-যুক্ত জ্ঞানীর জ্ঞানে যখন এই আত্মতত্বের বিকাশ হয়, 
এবং জ্ঞান তক্রের হৃদয়ে যখন ঈশ্বরতত্থের বিবাশ হয়, তখন কর্ণ, শক্তি 
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ও জ্ঞান একীভূত হইয়! যে নির্শল জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই জ্ঞান পরা 
বিদ্তালাত করিবার উপযুক্ত হয়। এই জন্য ভগবান্‌ গীতার প্রথম ছয় 
অধ্যায়ে আত্মতব্বজ্ঞান, এবং আত্মজ্ঞানে অবস্থান করিবার উপায়ের বা 
সাধনার উপদেশ দিয়াছেন। আত্মতত্বক্ঞানই সাংখ্যজ্ঞান,--পুরুষ- 
প্রকৃতি বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্-বিবেকজ্ঞান। ইহ! দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপদিষ্ট 
হইয়াছে। ইহাই প্রকৃত আত্মবিজ্ঞান ( Psychol০৪7y )। তাহার পর 
যে নিষ্ষাম কর্শসাধনা, সর্ককর্শফলত্যাগরূপ কর্ম্মসন্যাসসাধন! দ্বার! 
চিত্তকে নির্ঘাল করিয়া ওই আত্মজ্ঞানলাভের উপযুক্ত হওয়া যায়, 
তাহ! তৃতীয় অধ্যায় হইতে পঞ্চম অধ্যায় পর্য্যন্ত উপদি্ হইয়াছে । এই- 
রূপে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া, সেই আত্মন্বর্ূপে অবস্থান অন্ত ষ্ঠ অধ্যায়ে. 
ধ্যানযোগ উপদিই হইয়াছে । এইরূপে যাহ! 'জধ্যাত্মজ্ঞান-নিত্যুত্ব'রূপ 
জ্ঞান প্রতিষ্ঠা করিবার উপায়, তাহা গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে বিবৃত 
হইয়াছে । ইহাই জ্ঞানের পরানিষ্ঠা (১৮:৫৯ )। বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে ধ্যান- 
যোগনিরত হইলে, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম,ক্রোধ, পরিগ্রহ সমুদায় হইতে 
মুক্ত হুইয়া (১৮৫৩) আত্মাকে সর্বভূতস্থ ও আপনার আত্মাতে 
সর্বভূত দর্শন পূর্বক সমদর্শী হইয়', সর্বভূতার্থ নিষ্কামভাবে কর্মান্ছষ্ঠান 
করিলে, ক্রমে সর্বত্র ভগবান্‌কে দশন করিতে শিক্ষা করিয়া, এবং নিষ্কাম- 
ভাবে ঈশ্বরাপণ বুদ্ধিতে ও ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিবার বুদ্ধিতে কর্ম্মাচরণ 
করিয়া, ভগবানের প্রতি পরাত্তক্তিলাভরূপ ফল সিদ্ধ হয়( ১৮৫১)। 
তাহাতে ‘ময়ি চানন্তযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিনী-রূপ জ্ঞানে স্থিত 
হওয়া যায় এবং সমগ্র ইঈশ্বরতত্বজ্ঞান তগবত্প্রসাদে লাভ হয়। 
এই ঈশ্বরতত্ব ও তক্তিযোগ সগুম হইতে দ্বাদশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে: 
জ্ঞান যখন এইরূপে ভক্তিক্নপ, অধ্যাত্মজ্ঞান-নিত্যত্বরূপ ও তত্বস্ঞানার্থ 
দর্শনরূপ হয়, তখন সেই জ্ঞানে ব্রহ্ম জেয় হয়। 

আমাদের বুদ্ধি সাত্বিক হইলে ও যথাসম্ভব রজস্তমোমলবিহীন- 
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হইলে তবে তাহাতে এইরূপ পরিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশ সম্ভব হয় | ষত- 
ক্ষণ চিত্তে অভিমান, অহঙ্কার, দস্ত, হিংসা, অ-ধাজুতা, ক্রোধ গভূতি 
মল! থাকে, চিত্ত নগুহীত ও স্থির না হয়, মন শুদ্ধ না হয়, 
বৈরাগ্যের ভাব চিত্তে উদয় না হয়, জগংকে জরা, ব্যাধি প্রভৃতি দোষ- 
যুক্ত হুঃবমদ্ বলি! ধারণ! বদ্ধমূল না হয়, যতক্ষণ বিষয়ে আসক্তি থাকে, 
সর্বত্র সনদর্শন সিদ্ধ না হয়, এক কথায় যতক্ষণ পধ্যস্ত চিত্তের এ 
সকল মলা না দূর হয়, ততক্ষণ শকত জ্ঞান হয় না, ততক্ষণ সে হান -- 
'ন্,নমাত্র ; এজন সে জ্ঞানে ব্রহ্ম ভেয় হন না। অত এব এই জ্ঞানদাধনই 
সাধকের প্রথম.কর্তব্য। বেদাস্ত শাস্ত্র অনুসারে যাথারা শমদমার্দি ষট্‌- 
সম্পত্তিযুক্ত, ও মুনুন্ষুত্বা'দ চতুব্বগসাধন্যুক্ত, ঠাহারাই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার 
অবকারী। এরূপ অ'ধকা-া ন! হইলে, ব্রহ্মজিজ্ঞ।সা্ কোন ফল নাহ, 
_এক্ষ ভেয় হন শা) পেদিদ্ঞানা নিঃর্থক। পাঙন্রল-দশন অনুসারে 
চিত্তবৃত্তিনিরোষ বা চিত্তের অধঃস্রোতো-'নরোধর্কপ যোগ অভাস 
করতে হংলে, প্রথম ‘যম’ 'ও ‘নিয়মের সাধন। করিতে হয়। 
*আহংনা, সত্য, অস্তেয়, ব্ৰকচয্য ও অপারগ্রহ হঁহা যম” ( পাতঞ্জলস্থত্ৰ 
২৩০ )| আর ‘পোচ পোষ তপঃ, স্বধ্যায়, ঈশ্বর এণধান’ ইহাই 
নিন ( পঃ সু, ২ ৩২)। এই যন ও নিপমনাধনা দ্বানা সব্বশুদ্ধি হয়, 
লৌদনগ্ত বা 1চন্তপ্রনন্নতা দাভ হর, ‘চস একাগ্রতাসাদ্ধ 57১ হঙ্জিয- 
জর হয়, এবং আত্মদর্শনে যোগ্য 5 লাভ হয়। ( পাতঞ্জল দশন, ২।৪১)। 
আর এইকণে সব্শুদ্ধে হইলে, ঈঞনপ্র ণধানরূপ যোগ দ্বারা ঈশ্বরে 
পাত হয় এবং তাহাতে ঈশ্বর -স্বর্শনযোগ্য তা লাভ হয় শ্রেষ্ঠ 
হে'ণী ভগয়া যার (সীতা ৬1৪৭ )। 

“চও যখন নিন্মূস হয, যণন তাহাতে আর দত্ত, দর্প, অভিমানাদি থাকে 
না, বন সাধক চতুর্ববর্গ সাধনযুক্ত হয়, তথন ্রঙ্গ-জিজ্ঞাসার উদয় হয়। 
ইহ! নিন্মল জ্ঞানের শ্বরঃনিদ্ধ আনাজ্ষ।। এই জিজ্ঞাদা উপস্থিত হইলে, 
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তত্বদশী আচার্যের নিকট উপগমন করিয়া, সেবাদি দ্বারা তাহাকে 
সন্তুষ্ট করিয়া, তাহার নিকট বসিয়া 'উপনিষদ” ব! ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ করিতে 
হয় (গীতা ৪1৩৪ উপনিষদ্‌ ‘শ্ৰবণ’ করিতে হুর। ইচাই 'আচার্য্যোপাঁসনম্ঠ 
(১৩৭)। এইরূপে শ্রবণ হইলে মনন ও নিদিধাসন বা ধানযোগদ্ধারা 
আত্ম্ডবজ্ঞানে নিত্যস্থিতিরূপ জ্ঞান লাভ করিতে হয় ইঃ! পূর্বে উক্ত 
হইরাছে। এট মনন ৪ নিদিধ্যাসন সাধন জন্য ও ভক্তির বিকাশ জন্ত 
এনিজ্জনে” একাকী থাণ্কতে অভ্যাস করিতে হয়। তাহাতে এববিক্ত- 
দেশসেবিত্ব ও “অরতিন্গ নসংসদি’-ক্লূপ জ্ঞানে স্থিত ভএয়' যায়! চিত্ত 
এইরূপে নির্মল হইলে, তাহাতে জ্ঞান সুর্য্যের শ্যায় আপনি প্রকাশিত 
হয়। (নীতা ৫৷১৬ )। 

এইবূপে কর্ম্মমার্গে, জ্ঞানমার্গে ও ভক্রিমার্গে’ সাধনা করিলে তবে 
পূর্বোক্ত অমানিত্বাদি বিংশতিরূপ গুণযুক্ত জ্ঞানের বিকাশ হয়। উক্তরূপ 
সাধনায় জ্ঞানের যাঁতা চরমস্বক্ূপ, তাহ! ঈশ্বরে ভক্তি, অধ্যাম্মজ্ঞান - 
নিত্যত্ব ও তত্বন্ঞানার্থ-দর্শন। এই বিঃশতি প্রকার জ্ঞানমধ্যে নিষ্কাম 
কম্মষোগ ও ধ্যানযোগ প্রভৃতির কথ! উক্ত হয় নাই । বলিয়াছি ত, 
তাহার! জ্ঞানযোগ ও তক্তিযোগ লাভ করিবার জন্য ইহাতে সিদ্ধ 
হইবার জন্ত অনুষ্ঠের। জ্ঞানযোগে চিত্তকে স্থির করিল্লা আত্মাতে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। আর ভক্তিযোগ দ্বার! চিত্তকে স্থিরভাবে ঈশ্বরে 
শ্টাতিনিত করিতে হয়! চিত্তকে স্থির করিবার উপায় «কম্মযোগ?। 
আর স্থিরভাবে আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত করিবার উপার ধ্যানযোগ’ । এক্সন্ত 
এই কর্মযোগ ও ধ্যানবোগ ফলে যে জ্ঞানের বিকাশ হয়, সেই জ্ঞানের 
প্রর্নপ ইহারা নছে। এই জ্ঞানে যখন ঈশ্বরে ‘ভক্তি’ অধ্যাত্ম- 
জ্ঞাননিত্যত্ব ও তত্বজ্ঞানার্থ দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়_-তখন সেই জ্ঞানে 
ব্ৰহ্ম জেয় হন। ঈশ্বরে ভক্তি হইতে সমগ্র ঈশ্বরতব জানা যায়, সপ্তণ 
ন্ধতত্ব জেয় হয়, এবং তাহ! হইতে নি% ব্রহ্ধতত্ব জেয় হয়, তাহ! 


২৭৬ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


পূর্ব্ে উক্ত হইয়াছে। ব্ৰহ্মই একমাত্র জেন, ইহ! ভগবান্‌ বলিয়াছেন 
বটে, কিন্তু ঈশ্বর-তত্ব-ঞানের মধ্য দিয়াই বন্ধ জ্ঞের হন। এই সগুণ 
ব্রহ্মতত্ব না জানিলে নিগুণ ব্রহ্ষতত্ব জান! যায় ন', এবং সপ্তণ নিষুপ 
উভ্তয়রূপ ব্রহ্মতত্ব ন| জানিলে, পূর্ণ পরব্রহ্মকে জান! যায় না। পর্রহ্মকে 
কেহ পুর্ণরূপে জানিতে পারে না। তিনি জ্ঞেয্ন হইয়াও অজ্ঞেয থাকেন, 
বিজ্ঞাত হইয়াঁও অবিজ্ঞাত থাকেন। যাহার! কেবল নিগুণ ব্রহ্মবাদী, 
তাহার! সপ্ুণ ব্রঙ্মভত্বকে বা ঈশ্বরতত্বকে মায়াময়, অপারমার্থক বলেন, 
তাঁহার! কেবল আত্মতত্বের মধ্য দিয়! অথবা পরমাত্ম-তত্বের মধ্য দির! 
ব্রহ্মকে 'ভানিতে চেষ্টা .করেন। তাহারা একদেশদশী । তাহারা 
নির্ববাণমুক্তি বা সালোক্যাদিন্বপ মুক্তিলাভ করিতে পারিলেও পূণ পরবন্ধ- 
তত্বে প্রবেশ করিতে পারেন ন! । 

ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্মতত্ব ছার! পরব্রহ্মতত্ব ভরের হন। তাহা বুঝিতে 
চেষ্টা করিয়াছি। আত্ম শুত্ববিকাশছ্বারা বা অধ্যান্মজ্ঞান দ্বারাও ব্রহ্ম যেরূপে 
জ্ঞেয় হইতে পারেন, তাহাও বলিয়াছ । আমাদের শান্বে বরহ্মবিদ্যা ও 
আম্মবিদ্যা এক অর্থে একই । শ্রুতিতে ‘মাত্ম” অনেক স্থলে ব্রঙ্ধ 
অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। সে স্থলে ব্রহ্গবিস্ভা ও আত্মবিদ্যা একই । 
অথবা আত্মবিদ্য| ব্রদ্ধবিদ্যার অন্তর্থত। আস্মজ্ঞান না হইলে ঈশ্বরজ্ঞানও 
পরিস্ফুট হয় না-_ব্রহ্মগ্ঞানও লাভ হয় না। এজন্ত শ্রতিতে বিশেষ- 
ভাবে আত্মন্ুত্বের উপদেশ আছে এবং সেই আত্মাই যে ব্রহ্ম, তাহ! উক্ত 
হুইয়াছে। 

গীভার আরস্তেও এই আত্মতত্বের উপেদেশ আছে, তাহ! বলিয়াছি। 
অতএব বরন্ধবিদ্য। লাভ করিতে হইলে, যেমন ঈশ্বরতত্ব জানিতে হয়, 
সেইরূপ আত্মতত্বও জানিতে হয়। গুধু তাহাই নহে । আত্মতন্বজ্ঞান 
ন। হইলে জশ্বরতবদ্ঞানও পরিস্বট হয় না এবং আত্মতত্বজ্ঞান ও 
ঈশ্বরতবজ্ঞান উভরই-ন। প্রতিষ্ঠিত হুহলে পরর্রনধ জের হন লা। 


ত্রয়োদশ অধ্যায়। ২৭১ 


নির্শল জ্ঞানে আস্মতত্ব, ঈশ্বরতত্ব প্রতিভাত ও প্রতিষ্ঠিত হইলেও 
বন্ধ ভে হন না; সেই জ্ঞানে এই আত্মজ্ঞান ও ঈশ্বরজ্ঞানের সহিত তত্ত্ব- 
জ্ঞানার্থ দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তবে সে জ্ঞানে বন্ধ জেয হন। 
তাহা গীতায় উক্ত হইয়াছে; আমর! দেখিয়াছি । তৰজ্ঞানার্থ কি, তাহ! 
পুরে বিবৃত হইয়াছে । মুলতত্ব, জীব জগং ও ঈশ্বর ও ইহাদের মধ্যে 
পরস্পর সন্ন্ধ। এক অর্থে এই তন্বপ্ঞানার্ধদর্শন আত্ম তত্বদর্শন এবং 
ঈশ্বতত্বদর্শন উভগ্নই হইতে পারে। পাশ্চাতা দর্শন অনুসারে এই 
তত্বজ্ঞানার্ধদর্শনকে ॥eaচ)5i০5 বলে। গীতার এই তন্বজ্ঞন ১৩৭ 
হইতে ১৮শ অধ্যায়ে স্থানে স্থানে বিবৃত হইয়াছে। অতএব নিৰ্ম্মল 
পরিশুদ্ধ, রত্রস্তমোমলবিহীন জ্ঞান যখন শ্রবণাদি সাধন দ্বারা অধ্যাত্ধ- 
জ্ঞানে স্থিত হইবে, ভক্তিদ্বার! ঈশ্বরতব্ে স্থিত হুইবে এবং তত্বপ্ঞানার্থ 
দর্শন করিতে পারিবে, তখনই প্র্কতন্ধণে পরব্রহ্ধ শ্রেয় হইবেন। 
তখনই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইবে। পাশ্চাতাদর্শনে যাহাকে Psychology 
বা Philosophy of the Spirit বলে, তাহ! অধ্যাত্মশান্ত্র, যাহা 
Theolo£y তাহ! ঈশ্বরতত্ববিদ্যা, আর যাহা! Metyphasics তাহা 
শুত্বজঞানাথ দর্শন । এই তিন শাস্ত্র আধগত হইলে, তবে জ্ঞানে পরাবিস্তা 
বা Philosophy of the Absolute cr Unconditioned লাভ, 
হইতে পারে । ব্রন্ধজ্ঞানলাভের আর অন্ত উপান্ধ নাই। ইহাই গীতার 
উপদেশ । 


ইতি ক্ষেত্ৰং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ | 
মন্ত ব্রত এতদ্বিজ্ঞায় মন্ভাবায়োৌপপদ্যতে ॥ ১৮ 


২৭২ অমদ্ভগবদ্গীতা । 


এইরূপে ক্ষেত্র জ্ঞান আর জ্ঞেয় যাহা 
কহিন্গু সংক্ষেপে ; ইহ! বিজ্ঞাত হইয়া 
মম ভক্ত মম ভাব পারে লভিবারে | ১৮ 


১৮ । এইরূপে-*সংক্ষেপে--১ম হইতে ৬ষ্ঠ শ্রোকে ক্ষেপ্রতত 
ক্ষেপে উক্ত হইছে । ১ম ও ২য় শ্রেকে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্র-বিবেক জন্য 
ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্বের উল্লেখ আছে মাত্র, তাহ। সে স্থলে বিবৃত হয় নাই । এই 
অধ্যায় শেষে ও ১৫শ অধ্যায়ে তাহ! বিবৃত হইয়াছে! ৭ম হইতে ১১শ 
শ্লোকে জ্ঞান কাহাকে বলে, তাঁহ! সংক্ষেপে বিরৃ৬ হইয়াছে এবং ১২শ 
হইতে ১৭শ শ্লোক পৰ্য্যন্ত জ্ঞেয় বহ্মতত্ব সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। 

ই বিজ্ঞাত হইয়া মম ভক্ত মম ভাব পারে ল'ভবারে--এই 
ক্ষেব্রজ্ঞান ও জ্ঞেয় তত্বের সুম্যগদর্শনে কে অধিকারী, তাহাই এক্ষণে 
উল্লিখিত হইয়াছে । আমি পরমেশ্বর, সর্বজ্ঞ এবং সকলেরই গুরু--এই 
প্রকার বাস্থদেবস্বরূপ অংমাতে যে সর্বাত্মভাবকে সমর্পণ করিতে পারে, 
অর্থাৎ বাহ! কিছু দেখে, শ্রবণ করে, স্পর্শ করে, তাহ! সকলই বান্রদে ব, 
এই প্রকার দৃঢ় বিশ্বাসে যাহার জ্ঞান পরিণত হইয়াছে, সেই মন্তক্ক। যে 
বাক্তি এইরূপ নস্তক্ত, দে সম্যগ দর্শনের তত্ব বুঝিতে সমর্থ হয়, এবং বুঝি 
আমার ভাব অর্থাৎ পরমাব্মভাবকে_ লাভ করিতে পারে, অর্থাৎ দে 
মোক্ষলাভ করে (শঙ্কর)! 'ত্বম্‌ ববি জন্য হে সবিকার ক্ষেত্র- 
তত্ব উক্ত হইয়াছে, তদ্ব'চ্যার্থ বিবেকসাধন অমানিত্বাদি যে উক্ত হইয়াছে 
এবং তৎ-পদার্থ সাধন অন্ত যে বহ্মতত্ব উক্ত হইয়াছে, সেই তত্ব 
বিজ্ঞানের ফল কি, তাহাই এ স্থলে উপসংহারে উক্ত হইয়াছে। যাহার 
সর্বাত্মভাব ঈশ্বরে সমপিত, সেই মস্তক) (গিরি )। আমার ভক্ত, _এই 
ক্ষেত্যথাত্মাতত্ব ক্ষেত্র হইতে পৃথক ব্দাত্বদ্বক্সপপ্রাপ্তির উপায় জ্ঞানের 
তত্ব এবং গ্গে্রহইতে পৃথক আত্মশ্বরূপ ও যাথাজ্ম্য বিশেষভাবে জানিয়া 


ত্রয়োদশ অধ্যায় । ২৭৩ 


আমার যে অসংসারিত্বভাব, তাহা প্রাপ্তির জন্ত উপপর হয় ( রাষমাহুজ )। 
আমার ভক্ত এই তত্ব জানিয়৷ আমার ভাব অর্থাৎ বত্রস্বত্ব-প্রাপ্তির 
যোগ্য হন (স্বামী) । পূর্বে দ্বাদশ অধ্যায়োক্ত মত্তক্তই এই ক্ষেত্র, জ্ঞান ও 
জ্ঞেয় ব্রক্মতত্ব জানিবার অধিকারী । যাহার সর্ববান্মভাব, পরম গুরু বানুদেব 
আমাতে সমপিত, যিনি মদে কশরণ, তিনিই এই ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়তত্ব 
বিবেকপুর্ববক জ্ঞাত হইয়া সর্বানর্থশুন্ত পরমানন্দ স্বরূপ যে আমার ভাব 
বা মোক্ষ, তাহ! পাইবার যোগ্য হন (মধু)। 

আমার ভক্ত এই তিন তত্ব বিবেক-্পূর্বক অবগত হইরা, আমার তাৰ 
বা আমার অসংসারিত্ব স্বভাব লাভ করিবার যোগ্য হন (বলদেব)। 

আমার ভক্ত আমার এই অক্ষরান্মক বিভূতি বিশেষরূপে জানিয়া, 
আমার ভজনশীল হুইয়া, আমার ভাবাত্মকম্বরূপ লাভের যোগ্য, বা 
সমর্থ হন। (বল্লত্ত)। আমার ভাব অর্থাং জন্মমরণরাছিত্য ভাব 
গাইবার যোগ্য হন ( কেশব )। 

এ স্থলে মদ্ভক্ত অর্থে দ্বাদশাধ্যায়োক্ আমার অর্থাৎ ভগবান্‌ 
বাস্থদেবের উপাসক। মধুহ্দনের এই অর্থই সঙ্গত। শঙ্কর ‘মদ- 
ভাবের’ অর্থে এই সকল ভাব যে পরমাত্ম বান্ুদেব, এই বুদ্ধিতে 
সেই সকল ভাবকে বাঙ্গদেবে সমর্পণ দ্বারা পরমাত্মভাব প্রাপ্তির জন্ত 
যোগ্যতা বুঝিয়াছেন, ও “মদ্‌*ভাবকে যোক্ষও বলিয়াছেন) এ অর্থ 
তত সঙ্গত বলিয়। বোধ হয় না। ঈশ্বরের যে বিভিন্ন ভাব, তাহা! 
সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । কিন্তু তাহার যে পরমভাব, 
€৯।১১)--ষে ভূতমহেশ্বর ভাব অথবা যাহা তাহার পরমধান, সেই 
ব্রক্মভাব, যাহ! অব্যয়, অক্ষর,-_যাহ! পরমগতি (৮1২১), তাহাই এস্বলে 
ভক্ত হইয়াছে বোধ হয়। যিনি ক্ষেত্র, জ্ঞান ও ভয় ব্রহ্মবিজ্ঞান 
লাভ করিতে পারেন, তিনিই ভগবানের এই পরমভাৰ লাভ করিবার 
যোগ্য হন। 

১৮ 


২৭৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


ভগবানের ভক্ত এই ভাব লাভ ফরিবার যোগা, ইহা এন্থলে উক্ত 
হইয়াছে । তবে কি যিনি আত্মজ্ঞানী,,অথবা বাহার! কর্শ্মমার্গে ও জ্ঞানমার্গে 
সাধক, তাহারা এ ভাব লাভ করিতে পারেন ন! ? এই আশঙ্কায় জ্ঞান- 
বাদী শঙ্কয় ভক্রের জন্ত অগ্ঠ অর্থ বলিয়াছেন। তিনি বলেন, বান্র্দেবই 
| সমুদ্বায়_এই জ্ঞান যাহাদের হইয়াছে, তাহারাই বাসুদেবভক্ত। 
এইরূপ অর্থ করিলে, দ্বাদশাধ্যায়ে যে ভক্তি ও ভক্তের লক্ষণ বিবৃত 
হইয়াছে, তাঁহার সহিত বিরোধ হয়। এজন্য বলিয়াছি যে, দ্বাদশাধ্যায়ে 
বিবৃত জক্ষণযুক্ত তক্তকেই এ স্থলে মদ্ভক্ত বল! হইয়াছে এবং সেই 
তক্তই যে ভগবদভাব লাভ করিতে পারেন, ইহাই এ স্থলে উক্ত হুইয়াছে। 
এই কথারই অর্থ ১৮শ অঃ ৫৪, ৫৫শ শ্লোকেও বুঝান আছে। যিনি 
'অহক্কারাদি ত্যাগ করিয়া নির্মল ও শান্ত হন, তিনি স্থির অচল ব্রহ্মতাব 
লাভ করেন, তিনি আপনাকে সর্বাস্তভূতি আত্মন্বক্ূপে উপলব্ধি করেন । 
তিনি সেই অধ্যাত্মন্ঞানে বা আত্মন্ম রূপ ব্রহ্মভাবে অবস্থান করিলে সর্ব্ভূতে, 
সমদশা হইয়া, চিত্তপ্রসাদ লাভে ভগবানে পরাভক্তি লাভ করেন । তিনি 
“স্তক্ত” অর্থাৎ ঈশ্বরে ভক্তিমান্‌ হন, এবং ভাক্তত্বারাই সমগ্র ঈশ্বরতত্ব 
তাহার অধিগত হয়, এবং তদনস্তর সপ্তণ বন্ধ বা পরমেশ্বরকে “তত্বতঃ 
জানিয়া তিনি এই সগুণ বঙ্গে প্রবেশ করিতে পারেন। প্রথমে আত্মশ্বরূপে 
অবশ্থিতি হইতে নিগুণ ব্রচ্মভাব হয়, পরে সর্বাত্মভূত পরমাত্মস্থরূপে 
অবস্থিতি হইতে ঈশ্বরে পরাতক্তি হয়) তাহাতে ঈশ্বরতত্বজ্ঞান হইলে 
তাঁহার ফলে সগুণ ব্রহ্দে বা পরমেশ্বরে অবস্থিতি হয়। তখন ভক্ত 
ঈশ্বরভাব লাভ করেন। 
তাই এ স্থলে ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, যিনি তাহার ভক্ত, তিনি এই 
ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় ব্ৰহ্মতত্ব বিজ্ঞাত হইয়া অর্থাৎ বিজ্ঞান সন্ধিত 
সেই জ্ঞান লাভ করিয়া, ভগবানের ভাব লাভকরিবার যোগ্য হইতে 
পারেন । *মস্তাবায় উপপদ্ভতে' ইহার অর্থ আমার ভাব লাভ করিবার 
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অন্ত সেই ভক্ত উপপর হন অর্থাৎ ভগবানে প্রপন্ন হন, তিনি ভগবানের 
পরম ভাব লাভ করিবার অধিকারী হন। 
জ্ঞানফল মুক্তি কিরূপ--এই অধ্যায়েও ঈশ্বরে অনন্ততক্তি, 

অধ্যাত্মজ্ঞান নিত্যত্ব ও তত্বজ্ঞানার্থ দর্শনরূপ জ্ঞানের কথা উক্ত হইয়াছে-_- 
এবং সেই জ্ঞানেই ব্রহ্ম জ্ঞেয়, তাহ! বুঝিতে চেষ্টা কর! হইয়াছে। অতএব 
অধ্যাত্বজ্ঞান ও তত্বজ্ঞান লাভ হইলে যে পরাভক্তির উদয় হয়, সেই ভক্তি- 
মান্‌ সাধকই ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ব বিশেষরূপে জানিতে পারেন। 
বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান কাঁহাকে বলে, তাহ! ধম অধ্যায়ের ১ম শ্রোকে উক্ত 
হইয়াছে। সেই বিজ্ঞানের ফল কি? সে ফল অবধ্য মোক্ষ। কিন্ত সে 
মোক্ষ সর্বব্যাপী বা সর্বগত, স্থির, অচল, সনাতন, নিগুণ, প্রপঞ্চাতীত 
ব্ৰহ্মভাবে অবস্থিতিকূপ নির্বাণমুক্তি নহে। সে মোক্ষ নিগুণ ও সপ্তণ 
উভয় ভাববুক্ত পরম ব্রহ্মভাবে অবস্থিতি। সেই “মুক্তিতে নিগুণ ব্রহ্ধ- 
ভাবের সহিত পরমাসত্ম। পরমেশ্বরভাবের এঁক্য অনুভূতি থাকে। নিগুণ 
বহ্মরূপ পরমধামে--পরষেশ্বর ভাবে আপনাকে বিলীন করিয়া দিয়া সর্বব- 
স্বরূপ ব্রহ্মের অনুভূতি থাকে। জগৎ মায়াময়, অসৎ হইলে, নিরগুণ ব্রহ্ম 
ভাবই মুক্তির পারমাথিক স্বরূপ হইত । জগৎ বদি সত্য হয়, তৰে 
নিগুপ ও সগুণ এই উভয় ব্ৰহ্ধভাবই পারমাধিক তত্ব ।, এই উভয় 
ভাব ধারণ! করিয়া! মোক্ষ লাত করিয়া, সাধক বলিতে পারেন--“সোহহং* 
ৰা ‘অহং ব্রহ্মান্মি : সোহহং এই স্থলে সং--নিগুণব্রক্ধ বা তৎ! নহে, 
তিনি সগুণ ব্ৰহ্ম পরমেশ্বর--পুংলিঙ্গে “সঃ দ্বারা বাচ্য। 

যাহারা কেবল আত্মজ্ঞানী বা সাংখ্যক্ঞানী, সমদশাঁ, স্থিরবুদ্ধি, তাহারা 
বরহ্ধন্তাবে স্থিত হন (৫1১৯,২০ ), ব্ৰহ্মষোগযুক্ত হন (01২১), অন্তঃস্থ, 
অন্তর্জ্যোতিযুক্ত হইয়া ব্রদ্ষভৃত হন, ও ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন 
(১৫,২৪)1 এইরূপে ছত্মজ্ঞানীই সর্বতঃ ব্রন্মনির্বাণ লাভ করেন। 
( অতিতে | ব্রহ্গনির্ববাণং বর্তভে বিদিতাত্মনাম্--গীত1, ৫২৬ )। এবং 


২৭৬ শ্রীমদূভগবদৃগীত1। 


তাহারা অব্যক্ত অক্ষরের উপাসক হইয়াও ভগবান্কেই প্রাপ্ত হন 
(১২৷৪)। যদি এই ব্রঙ্গনির্বাপই শেষ তত্ব হইত, তবে,আর হষ্ঠ 
অধ্যায়ের পরে গীতার অন্ত উপদেশ প্রয়োজন হইত না, ঈশ্বরতত্ব উপ- 
দেশের প্রয়োজন হইত না, এবং ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় পরমবঙ্গের উপদেশও 
প্রয়োজন হইত না। পরম ব্রহ্ম যখন জ্ঞানে বিশেষরূপে জ্ঞাত ব! বিজ্ঞাত 
হন, তখন পরমনব্রহ্মস্বরূপই লাভ হয়। সেই পরম ব্র্গস্বরূপই 
নিগুণ বন্ধের অন্তভূণ্ত পরমেশ্বর রূপ । * সেই জন্তু নিগুণ ব্রহ্মতাবের 
সহিত পরমেশ্বর"ভাব-লাভেই পরম মোক্ষ । সেই ভাবে যোগযুক্ত হইয়াই 
তগবান্‌ শ্ররুষ্ষ এই উপদেশ দিয়াছেন। এইরূপে ‘মন্তক্তো মন্তাবায় 
উপপদ্ধতে' ইহার অর্থ আমরা বুঝতে পারি। 


প্ৰকৃতিং পুরুধঞৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি। 
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসস্ভবান্‌ ॥ ১৯ 
PERSE 
প্রকৃতি পুরুষ জান’ উভয়ই অনাদি, 
বিকার সকল আর গুণ সমুদায় 
উৎপন্ন প্রকৃতি হতে, জানিও নিশ্চয় ॥ ১৯ 
এই জগৎ যে সত্য নিত্য প্ররুতি-পুরুষ-সংযোগে ব! ক্ষেব্র-ক্ষেত্রজ্ঞ- 
সংযোগে জাত এবং জগৎকারণ যে মায়াথ্য শক্তিযুক্ত সগুণ ব্রহ্ম পার- 
যাধিক সত্য তত্ব, তাহা এই অধ্যায়ে এই শ্লোক হইতে বিবৃত হইয়াছে । 
১৯। প্রকৃতি পুরুষ জান’ উভয়ই অনাদি -সাংখ্যদর্শনে 
(৫,৭২) হতে আছে 


* এই তত্ব পূর্বে ১২1৪ ল্লোকের ব্যাথায় ধিবৃত হইয়াছে। 


ত্রয়োদশ অধ্যায় । ৭৭ 


*প্রকৃতিপুরুষয়োরন্তৎ সর্বমনিত্যম্‌ ।* 

এই স্থলে উক্ত হইয়াছে __প্রকৃতি পুরুষ অনান্দি। এই প্রক্কৃতি পুরুষ 
ও তাহাদের অনাদিত্ব_-এই সকল কথার মর্ম বুঝিতে হইবে, প্রথমতঃ 
ভাব্যকারগণের অর্থ উল্লেখ কর! প্রয়োজন । 

শঙ্কর বলিয়াছেন, “পুর্বে সপ্তম অধ্যায়ে ৪র্থ ৫ম শ্লোফে, ভগবান্‌ 
স্বকীয় দুইটি প্রকৃতির কথ! বলিয়াছেন-_-.পর! প্রকৃতি ও অপর! প্রকৃতি 
এই অধ্যায়ে পরাপ্রকতিকে ক্ষেত্রজ্ঞ ও অপর! প্ররুতিকে ক্ষেত্র বলিয়া 
নির্দেশ কর! হইয়াছে । আরও ৯ক্ত হইয়াছে ষে, এই হুই প্রক্ৃতিই সর্ব্ঘ- 
ভূতবোনি। “এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্বাণি”--৭৬1। এ অধ্যায়েও পরে 
উক্ত হইয়াছে যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ ভইতে স্থাবর জজম সমুদায় সবের 
উৎপত্তি (গীতা ১৩।২৬শ শ্লোক)। সেই ক্ষেত্র ক্ষেত্ৰজ্ঞ প্রক্ৃতিথয় কিরূপে 
এই সর্বতূতযোনি বা ভূতগণের উৎপত্তির কারণ হয়, তাহাই এ স্থলে 
প্রতিপাদন করিবার জন্ত এই শ্রোকের অবতারণা কর! হইয়াছে ।” 

“প্রকৃতি ( ক্ষেত্র ) এবং পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ) এই উভয়ই ঈশ্বরের প্রক্কৃতি, 
উভয়েই অনাদি ; কেন না, ইহাদিগের আদি নাই। যে কারণে ঈশ্বরের 
নিত্যত্ব সিদ্ধ, সেই নিত্য সিদ্ধ ঈশ্বরের প্রক্ৃতিত্বয়ও সেই কারণে নিত্য! 
প্ররুতিত্বয় আছে বলিয়াই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। (সেই প্রর্ৃতিছয়ের' সাহায্যেই 
ঈশ্বর জগতের উৎপত্তি, স্বিতি ও প্রলয়ের কারণ হুন। অতএব সেই 
প্রকৃতিদ্বয় অনাদি হইয়াই সংসারের কারণ হইয়! থাকে 7৮ 

“কোন কোন ব্যাখ্যা কারগণ অর্থ করেন যে, * “অনাদিশব্দের অর্থ 


শা শা পি সস পর... _. 


* শঙ্কয়ো্ত এই ব্যাখ্যাকারগণ অবশ্য শঞ্চরের পূর্ববন্তী। কিন্তু 'এক্ষণে শঙ্ষরের 
পূর্ববর্তী কোন ব্যাখ্যাকারের নাম পাওয়া যায় না, সেরূপ কোন ব্যাধ্যাকারের গীতা 
স্যাখ্য। পাওয়। যায়না । রামানুজ প্রভৃতির ভাষা তাহাদের মধো কাহারও ব্যাখ্যার 
অনুব্া বোধ হয়। রাষানুজ, সীতায়ো তাহার পূর্ব বস্তা তাহার মৃভামুযানী বেদাত্ত- 
দ্বর্শনের ব্যাখ্যাকার বৌধায়ন প্রভৃতির নাম নির্দেশ কম্দনিছেন। 


২৭৮ শীমদৃভগবদূগীতা। 


যাহ! আদি নহে, তাহ! অনার্দি। নে+আদি ইহা! তৎপুরুষ সমাস হইতে 
অনাদি; যাহার আদি নাই, তাহ! অনাদি এস্থলে এরূপ বন্থত্রীহি সমাস 
হয় নাই )। অতএব পুরুষ ও প্রক্কৃতি, বা ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র ইছায়। আদি 
নহে,--কেননা। ইহারা কারণ নহে, ইহার! কাধ্য । এই পুরুষ ও প্রক্কৃতি- 
রূপ কাধ্যের যাহ! কারণ, তাহাই ঈশ্বর; ঈশ্বরই ইহাদের এবং সমুদায় 
জগতের আদি বা মুল কারণ। যদি প্রকৃতি ও পুরুষ নিত্য হইত, তবে 
ইহারাই জগৎকারণ হইত, তাহা হইলে ঈশ্বর জগতের কর্তা 
হইতেন ন! ॥” 

“এই প্রকার ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে। এইর্লপ অর্থ হইলে প্রকৃতি ও 
পুরুষ সৃষ্টির পূর্বে কোন ঈশিতব্য বস্ত না থাকায়, ঈশ্বরে তৎকালে 
( অর্থাৎ গ্রকৃতি পুরুষ সৃষ্টির পুর্ব) কোন ঈশ্বরত্বই থাকিত না, তৎকালে 
তাহ! লোপ পাইত। তিনি নিত্য ঈশ্বর হইতে পারিতেন না। আর 
সংসারের সম্বন্ধেও কোন নিমিত্ত ন। থাকিলে, সংসার সর্বদাই থাকিবার 
সম্ভাবনা হয়, জীবের মোক্ষ কোন কালে সম্ভব হয় না। বন্ধ মোক্ষ 
সম্বন্ধে শান্ত বৃথা হয়, এবং বন্ধ ও মোক্ষ সিদ্ধান্তের অভাব হয়। এই- 
রূপ অর্থে এই প্রকার নানা দোষ হয় বলিয়া অনাদি অর্থে যাহ! আদি 
নহে, ইহা সিদ্ধান্ত হয় না। অতএব যাহার আদি নাই, তাহ অনাদি, 
ইহাই এ স্থলে অর্থ করিতে হয়। ঈশ্বরের প্রকৃতিত্বর নিত্য হইলে বন্ধ- 
মোক্ষ-ব্যবস্থা প্রভৃতি সকলই উপপন্ন হয়( কি প্রকারে উপপর হয়, 
তাহা এই শ্লোকে পরে উক্ত হইয়াছে । এই প্রকৃতি কি? ইহ! ঈশ্বরের 
বিকার ; কারণ ( বা স্থষ্টির অনুকূল শক্তি )--ইহ! ত্রিপ্তণাত্মিক! মায় ।”” 

রামানুজ বলেন যে,__“প্রক্ৃতি ও আত্ম! অত্যন্ত বিরুদ্ধ-স্বভাব। 
ইহাদের সংসর্গ বা পরম্পর যোগও অনাদি । এই সংস্ষ্ট উভয়ের কার্য- 
তেদই এই সংসারৈর় হেতু। এই তত্ব এ স্থলে উক্ত হইয়াছে । 'আঅনস্ত- 
সংসৃষ্ট প্রকৃতি পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিও। ( রামাহুজ । ) 
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গিরি বলেন, “প্রকৃতি ও পুরুষকে যে অনাদি বল! হইয়াছে, :তাহায় : 
কারণ কি? ইহারাই সর্বভূতযোনি বা ভূতগণের আদি কারণ । ভূতগণের 
কারণ প্রকৃতি, তাহার কারণ অপর! প্রকৃতি, ইত্যাদিরপ মিদ্ধান্ত 
করিলে অনবস্থা ( regresus ad infinitum ) দোষ হয়। এ জন্ত 
ভূতগণের এক অনাদি কারণ সিদ্ধান্ত করিতে হয়। সেই অনাদি 
কারণই প্রকৃতি ও পুরুষ । আরও অকতাভ্যাগমাদি দোষ নিবারণ জন্য, 
বন্ধনের নিদান জ্ঞানার্থ, এবং আত্মার বিক্রিয়াবস্বাদি দোষ নিবারণ জন্ত 
প্রকৃতি ও পুরুষ এই ছুই অনাদি তত্ব স্বীকৃত হইয়াছে । (যাহ! ‘অক্ব ত’ 
বা কর! হয় নাই, তাহার “অভ্যাগম” ব! বন্ধনরূপ ফল শ্বীকার করিলে, 
অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। এজন্ত আমাদের 
এই যে কর্মরূপ বন্ধন, ইহার আদি কারণ পুরুষের সহিত প্রকতি- 
ংযোগ স্বীকার করিতে হয়। এজন্ত *্প্রকৃতিপুকুষ--ছই-ই 
মুলতৃত্ব )।৮ 
স্বামী বলেন,_-“পুর্বে ক্ষেত্র ‘যং চ যাদৃক্‌ চ' ইহাই উক্ত হুইয়াছে। 
এক্ষণে 'বদ্বিকারি বতশ্চ যং, স চ যো রত্প্রভাব$” পুর্ব প্রতিজাত এই ক্ষেত্র- 
ক্ষেত্রক্ততত্ব, এই সংসার হেতু প্রকৃতি-পুরুষতত্ব এই শ্লোক হইতে বিবৃত 
হইয়াছে। অনবস্থাদোধ নিবারণ জন্ত উভয়কে অনাদি বলা, হইয়াছে ॥ 
ঈশ্বরের শক্তি হেতু প্রক্কৃতি অনাদি । তাহারই অংশ হেতু পূরুষ অনাদি ।' 
পরমেশ্বর এবং তাহার শক্তিত্বর পরা ও অপরাপ্রকৃতি যে অনাদি, 
তাহ! ভাষ্যকার শ্রীৎশঙ্কর ভগবান্‌ বিশেষভাবে বুঝাইয়াছেন ।” 
মধুসুদন, শঙ্কর ও স্বামীর অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, 
পূর্বে ক্ষেত্র 'বৎ চ, যাদৃক্‌ চ’ ইহ! ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এগ্কলে প্রক্কৃতি 
পুরুষের সংসার-হেতুত্ব নিরূপণ জন্য ছুই লোকে (১৯২) সেই ক্ষেত্র 
‘যদ্বিকায়ি বতশ্চ যং’ ইহাই বুঝান হইয়াছে, এবং তাহার পর হুই 
শ্লোকে (২১1২২) নেই ক্ষেত্রজ পুরুষ 'বতপ্রজ্ব? ইহা বুঝান হইয়াছে । 


২৮০ অআঁমদ্ভগবদ্গীতা | 


প্রথমে ভগবানের পরাপ্রককৃতি জীবরূপ দ্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ, এবং তাঁহার অপর! 
প্রকৃতি জড়রূপ ক্ষেত্-_ এই উভয়ই যে অনাদি, তাহ! উক্ত হইয়াছে | «ই 
প্রক্কৃতি মায়াধ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পারমেশ্বরী শক্তি । প্রক্ৃতি-পুরুষরূপঃ 
এই ভগবৎশক্কি অনাদি। 
কেশব বলিয়াছেন,--প্পুর্বে ৭ম অধ্যায়ে ভগবানের যে পরা ও অপর 
খই দুই প্রকৃতির কথা অভিহিত হইয়াছে, তাহাই এই অধ্যায়ে ক্ষেজ্ঞ 
ও ক্ষেত্র এই ছুই শব্দের ছার! উক্ত হইয়াছে । এ স্থলে সেই ক্ষেত্রজ্ঞ 
ও ক্ষেত্রকে বথাক্রমে পুরুষ ও প্রকৃতি শব্দের দ্বারা নিদ্দিষ্ট হুইয়াছে। 
ব্রিগুপাত্মিক, অচেতন ক্ষেত্র লক্ষণ যে অপরাশক্তি তাহাই প্রকৃতি । 
আর যাহা তাহ! হইতে ভিন্ন চেতনরূপ লে ত্রজ্ঞ লক্ষণ যে পরা প্রকৃতি, তাহাই 
এ স্থলে পুরুষরূপে উক্ত হইয়াছে ।” অর্থাৎ পুরুষ _ ক্ষেত্ৰজ্ঞ = পর! প্রকৃতি 
আর প্রকৃতি = ক্ষেত্র" অপরা প্রকুতি। ইহাদের আদি কারণ নাই, এজন 
ইহারা অনাদি | 
এই প্রকৃতি ও পুরুং--এবং এ উভয়ের অনাদিত্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকার- 
গণ বাহ! বলিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধত হইল । এ সম্বন্ধে আরও অনেক 
কথা আমাদের বুঝিতে হইবে। 
প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকই তত্বন্তান। পূর্বে যে তবজ্ঞানাথ- 
দর্শনের কথা উক্ত হইয়াছে, এই প্রক্কতিপুরুষ তত্বই এই তবজ্ঞানের 
বিষর়। প্রক্ৃতি-পুরুষতত্ব বা! শ্গে ত্রক্ষেত্রজ্ঞত ত্বই জ্ঞানের বিষয় ৷ ভগবান্‌ 
পুর্বে বলিয়াছেন যে, শ্বেত্র ও ক্ষেত্রজ্জের ঘে জ্ঞান, তাহাই ভ্ঞান। (১৩২) 
এইকপে পূর্বে ক্ষেত্র ও গে ব্ত-তদ্থজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহ! পুরুষ- 
প্রকৃতিতত্বেরঃ অন্তর্গত । সমগ্রিতাবে যাহ! গ্রকৃতি-পুরুষ, ব্যষ্টিভাবে 
তাহ! ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ । প্রতি জীব-সন্বন্ধে ক্ষেত্র-ক্ষেত্জ্ঞ-তত্ব আর এই 
জীবজড়ময় সর্বজগৎ-সন্বন্ধে গরকৃতি-পুরুষতত্ব বুঝিতে হইবে । এ শত্বজ্ঞান 
লাত না হইলে যে জ্ঞান পরিশুদ্ধ হয় ,না, এবং এগ্ম জের হন না, 
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তাহা পুর্বে উক্ত হুইয়াছে। এই প্রকৃতি ও পুরুষ জগতের কারণ, এই 
প্রক্কৃতি এবং তাহার গুণ ও বিকারের সহিত পুরুষের সংযোগ হইতে 
সংসারের উৎপত্তি, স্থিতি ও পরিণতি হয়। এই প্ররুতির ত্রিগুণে ও 
প্রকৃতির বিকৃতি জড় শরীরে বন্ধ হুইয়া জীবগণের সংসারভোগ হয়। 
ভগবান্‌ একাংশে জীবরূপেই এই জগৎ ধারণ করেন। প্রক্ৃতিবন্ধ পুরুষই 
জীবভাবাপন্ন হয়। এই প্ররুতিবন্ধ পুরুষ ভোক্তা আর স্থল জগৎ 
তাছার ভোগ্য। অতএব এই প্রকৃতি-পুরুষ-তত্বই এক অর্থে অগৎ-তত্ব। 
এই জগততত্ব গীতায় এই স্থান হইতে অষ্টাদশাধ্যায় পর্য্যস্ত বিবৃত হইয়াছে । 
ইহাই গীতার 0০9010192% । এই অধ্যায়ে প্রকৃতি-পুকুষ-বিবেক, ব 
উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য, উভয়ের যে স্বরূপ এবং উভয়ের মধো যেরূপ 
সম্বন্ধ হয়, ও সম্বন্ধতেতু যে ফল হয়,তাহ! বিবৃত হইয়াছে । চতুর্দশ অধ্যায়ে 
জগৎস্ষ্টিকারণ প্রকৃতির ব্রিগুণ-তত্ব, এবং কিপ্ঈপে ত্রিগুণবন্ধ "পুরুষ 
সেই ভিগুপাতীত হইতে পারে, তাহ! বিবৃত হইয়াছে । পঞ্চদশ অধ্যায়ে 
সংসারবৃক্ষতত্ব এবং তাহার সহিত ভগবানের সম্বন্ধ-তত্ব বিবৃত হইয়াছে। 
যোড়শ অধ্যায়ে প্রকৃতির এই ত্রিগুণের সহিত সম্বন্ধ হেতু মানুষের দেবী 
ও আসুরী সম্পদ ব্যাথ্যাত হইয়াছে । সগুদশও অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই 
ত্রিগুণের ফলে মানুষের গুণ, কম্ম ও ধর্ম্মাদ কিরূপে পৃথক্‌, হইয়! যায়, 
তাহা! বিবৃত হুইযাছে এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষে যাহা সারতত্ত 
তাহ! সংক্ষেপে উক্ত হুইয়া, নীতায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে । এইরূপে এই 
১৩শ হইতে ১৮শ অধ্যায়ে প্রথমে যে জ্ঞান র্কবিজ্ঞান-লাভের উপযুক্ত, 
তাহার স্বরূপ উপদি হইয়া, সেই জ্ঞানে জ্ঞেয় বহ্মতত্ব সংক্ষেপে বিবৃত 
হইয়াছে, এবং সেই জ্ঞানের যে তত্বজ্ঞানার্ঘ দর্শন-স্বরূপত্ব উক্ত হইয়াছে, 
সেই তত্ব অর্থাৎ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্-তব,প্রকতি-পুরুবতত্বঃপ্রকতি পুরুষ-সংযোগ - 
তত্ব, জগৎ-তত্ব, জগতের সহিত তরঙ্গের বা পরমেশ্বরের এবং জীবের সম্বন্ধ- 
তত্ব এবং প্রক্কৃতি-পুরুষ-সংযোগ-হেতু জীবের 'টৎপত্তি 'ও পরিণতিতত্ব-.. 
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এক কথার যাহ! দর্শন-শাস্ত্রের (11619017751০5 এর) সার, তাহ! সংক্ষেপে 
উপদিষ্ট হইয়াছে। 
প্রকৃতি ও মায়া ।--এই জগতের আদি ব! নিয়ত পূর্ববর্তা 
কারণ অনাদি প্রকৃতি পুরুষ ও তাহাদের সংযোগ । সেই প্রক্কতি-পুরুষ 
কি, তাছার তত্ব বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা কর! উচিত। প্রকৃতি 
ও মায়াকে একই অর্থে গ্রহণ করা যায় । যাহ! নংখ্যদর্শনের প্রকৃতি, 
তাহাই বেদান্তদর্শনের মারা । শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে-_“মায়াং তু 
প্রক্কতিং বিদ্তাৎৎ (৪8।১৩)। এই খ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ব্যতীত কোন 
প্রাচীন উপনিষদে “মায়া” বা প্রকৃতির বিশেষ উল্লেখ নাই। কেবল 
খাথেদে ও বৃহদারপাকে “ইন্দ্র! মায়াতিঃ পুরুরূপম্‌” ( বুছুদারণ্যক ২৷৫)১০) 
ইত্যাদি মন্ত্রে এই মায়ার উল্লেখ আছে । সে স্থলে মায়া অর্থে বলশক্তি। 
তাহা‘এন্ত্র-দালিক মারাও .হইতে পারে। প্রাচীন প্রামাণ্য উপনিষদে 
সুতরাং মার়াবাদ ব। প্রর্কাতিবাদের কোন আভাষ পাওয়া যায় না । এই 
সব উপনিষদে সপ্ুণ ও নিগুণ বহ্মতত্বই উপদি& হইয়াছে এবং ব্রঙ্গের 
বলের কথ! উক্ত হইয়াছে । এই বলের দ্বারা পৃথিবী প্রভৃতি লোক 
সকল বিধৃত । বলই ব্ৰহ্ম, বলই প্রাণ, বলেই সমুদায় প্রতিষ্ঠিত । 
{ ছান্দোগ্য *১৮।১-২ )। বুহদারণ্যক (৫।১৪।৪)। দেবতাদের বল বক্ষেরই 
' € কেন ২) এজন সর্ধদেবতার অন্থরত্ব বা বল একই (ধথ্বেদ)। শ্রুতিতে 
এই কথা আছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিধণে বন্ধের পরাশক্তিকে জ্ঞানক্রিয়া 
ও বলক্রির়াবুক্ত বল! হইয়াছে । ইহ! হইতেই জীব জড়ময় জগতের 
উৎপত্তি, স্থিতি, লয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে । অতএব এই মায়াবা বা 
প্রক্কতিবাদ কোথ। হইতে আনিল?! 
ইহার একমাত্র উত্তর এই বে, শ্রুতিমূলক হইলেও প্রকৃতিবা 
খখ্যদর্শনের নিন্রস্ব, আর মায়াবাদ শঙ্করাচাধ্যব্যাখ্যাত বেদাস্ত-দর্শনের 
নিজন্ব। এই মায়াবাদ অনেকের মতে বৌদ্ধ দর্শনের সম্পত্তি, এবং শঙ্কর 
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এই মায়াবাদ গ্রহণ করায় পূরাণে তাহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বল! হুইয়াছে। 
এজন্ত বেদাস্তের মায়াবাদ শঙ্করের নিজের, অনেকের এই মত। 
যাহা! হউক, গীতায় এই মায়! ও প্রন্ধতি উভয়ের কথাই আছে। গীতার 
ভগবান্‌ মায়াকে, তাহারই মায়া বলিয়াছেন। যথা,_-“সম্ভবামি 
আত্মমায়য়”” (৪16), “মম মায়! হুরত্যয়া” '(৭।:৪), “ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি 
যন্ারূঢ়ানি মার়য়া” ( ১৮৷৬১ )। ভগবান্‌ আরও বলিয়াছেন যে, জীবগণ 
“মারয়া উপনৃতনজ্ঞানাঃ” (৭১৫) এবং তাছার শরণ লইলে, তাহার 
কৃপায় জীবগণ মান! হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে (৭1১৪)। ভগবান্‌ এই 
মায়াকে দৈবী, এবং সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণময় ভাবরূপাও 
বলিয়াছেন (৭।১৩,১৪ )। এইরূপে মায়া ও প্রকৃতি যে “এক”, উভয়েই 
ব্রিগুপাত্মিকা, (প্রককৃতেগুণাঃ ৩২৯ ) ইহা! গীতায় উক্ত হইয়াছে, তৰে 
গীতায় মায়! ও প্রকৃতিতে পার্থক্যও ইঙ্গিত কর!খসাছে। ৪1৬ মোকে 
যে আছে-__“ভগবান্‌ আত্মমার1 দ্বারা স্বীয় প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়! 
অবতীণ হন”--তাহ! হইতে জানা বায় যে, মায়া ভগবানের পরাশক্তি । 
শক্তি ও শক্তিমানে গ্রভেদ নাই ( শ্বেতাখখতর ); এজ্ন্ত ভগবানের মায়াতে 
তাদাস্ম্য আছে, মায়া তাহার আত্মস্বরূপ। কিন্তু প্রকৃতিতে সে তাদাস্ম্য . 
নাই, তাহাকে ভগবান্‌ “আমার”--এই মাত্র বলিয়াছেন। , পরাশক্তির 
যে প্রকৃষ্ট রূপ কৃতি ব! কাৰ্য্য করার অবস্থা, যাহ! জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়! * 
অবস্থা, তাহাই সে প্রকৃতি । মায়! হেতুই প্রকৃতির জগৎকারণত্ব । মায়াতে 
ও প্রকৃতিতে এই মাত্র প্রভেদ । শঙ্কর প্রকৃতিতে ঈশ্বরের স্থহি অনুকূল 
শক্তি বা ত্রিগুপাত্মিক! মায়া বলিয়াই বুবিস্বাছেন তাহ! পুর্বে উল্লিখিত 
হইয্নাছে। শঙ্কর প্রথম প্রচারিত বেদাস্তদর্শনের ভাষ্যে মায়াকে অবিস্তারূপ! 
অগদাক্মিক! বলিয়াছেন সত্য, এবং তাহার আধার বে বন্ধ, হহাও স্পষ্ট 
স্বীকার করেন নাই লতা, কিন্তু পরবর্তী গীতাভাযো তাহার পরিণত চিন্তায় 
ফলে মায়াকে ব্রদ্ধের পরাশক্তি বলিয়! শ্বীক:.. করিয়াছেন। তাহাই যে 
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ভগবানের প্রকৃতি, তাহ! বলিয়াছেন। চণ্ডীতেও মহাষায়। দেবী 
ভগবতীকে বৈষ্ণবী শক্তি পরমা মায়! বল! হইয়াছে, এবং তিনিই যে 
আস্ত! প্রকতি--সকলের প্রকৃতি, তাহাও উক্ত হইয়াছে । 
যাহ! হউক, প্রকৃতি ও মায়া উভয়ই গীতার প্রায় একক্ূপ এক অর্থে 
ব্যবহৃত। তবে মায়া-_ঈশ্বরের পরাশক্তি__ আপনাকে সীমাবদ্ধ করিয়া 
জীব ও জগৎ্রূপে স্থান, কাল, নিমিত্ত পরিচ্ছিন্ন করিয়া অভিব্যক্ত হইবার 
শক্তি ( মীয়তে পরিষীয়তে অনয়া ইতি মায় ), আর প্রকৃতি জ্ঞানক্রিয়! ও 
বলক্রিয়া ছার! সেই শক্তির কার্য্যরূপ বা! কার্ধযারস্তর্ূপঃ গীতায় এই মাত্র 
বিশেষ করা হইয়াছে। ভগবান এই জন্য প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হুয়া 
জাত্মনায়া দ্বার! ম'নুষী প্রকৃতি রূপে অবতীর্ণ হন, ইহ! বলিয়াছেন, তাহ! 
দেখিয়াছি (৪81৩) তাহা হইলেও মায়! প্রকৃতি হইতে ভিঈভব নছে। 
এ জন্। গীতায় এলে প্রবতিতত্বই বিবৃত হইফাছে। মায়াতত্ব শ্বতস্্রভাবে 
বিবৃত হয় নাই । 
প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ব ও সাথখ্যদর্শন।--এই প্রকৃতি ও 
পুরুষবাদের মূল উপনিষদ হইলেও সাংখ্য দর্শনে ইহা! প্রধানতঃ বিবৃত 
হইয়াছে। ভগবান সাংখ্যশাস্ প্রবর্তক সিদ্ধশ্রেষ্ঠট খাষি কপিলকে 
তাহারই বিতৃতি বলিয়াছেন (১০)২৬)। তিনি গীতার প্রথমেই 
সাংখ্য জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীভাগবতে খধি কপিলকে 
ভগবানের যোড়শ অবতারের মধো এক অবতার বলা হুঃয়াছে। 
সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যাকারগণ তীহাকে ব্রচ্ধার মানস পুত্র বলিয়াছেন। 
শ্েতাশ্বতর উপনিষদে “হঃ:অগ্রে প্রস্থতং খষিং কপিলং জ্ঞানৈহিভত্তি+ 
€৫।২)--এই মন্ত্রে খবি কপিলের উল্লেখ আছে। ব্যাখ্যাকারগণ 
কিন্ত এস্থলে কপিল অর্থে সর্বজ্ঞানগ্রবর্তক হিরপাগর্ভ বুঝিয়াছেন। 
সাংখ্যদর্শনের সাংখ্যজ্ঞানের প্রবর্তক বলিয়াই কপিল মুনির এইরূপ স্ততিবাদ 
পাওয়া বার। কিন্ত সাংখ্যদর্শনই এই পরুষগ্রকতিবাদের আদ নহে ॥ 


ত্ৰয়োদশ অধ্যায়। <৮৫ 


বলিয়াছি ত, সাংখ্যদর্শনের মূল ভিত্তি .যে তাহার পুরুষপ্রক্কৃতিবাদ, 
তাহারও প্রধান প্রমাণ শ্রুতি । তবে শ্রুতির পুরুষ প্রক্কতিবাদ ও বর্তমান 
সাংখ্যদর্শনের পুরুষ-প্রকূতিবাদ মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। গীতার পুরুষ- 
প্রক্কৃতিবাদই শ্রুতি-সম্মত। উপনিযদের মধ্যে কঠোপনিষদে এই 
পুরুষ-প্রক্কৃতিবাদ্দের উল্লেখ আছে। এক অর্থে কঠোপনিষৎ এবং 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বর্তমান সাংখ্যদর্শনের মুল ভিত্তি । কঠোপনিবদ্‌ হইতে 
সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্বের প্রমাণ যাওয়া যার । কঠোপনিবদে 
এ আছে-=- 

“ইন্ত্রিয়েভাঃ পরা হর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ । 

মনসশ্চ পর! বুদ্ধিবুদ্ধেরাত্মা মহান্‌ পরঃ ॥ 

মহতঃ পরমব্যক্তম্‌ অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। , 

পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পর! গতিঃ 1!’ 

( কঠ উপঃ ৩১০।১১)। 

অন্তত্র আছে 

“ইন্দিয়েত্যঃ পরং মনে! মনদঃ সব্বমূত্তমন্‌ । 

সত্বাদধি মহানাত্মা মহুতে। ব্ক্তমুত্তমম্‌ ॥ 

অব্যক্তান্ত পরং পুরুষে ব্যাপকোহলিঙ্গ এব চ। 

যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে অন্ধরমূতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥”? 

( কঠ উপঃ ৬৭-৮) ৷ 
অতএব কঠোপনিধদ অনুদারে তত্বের ক্রম এই £-(১) পুরুষ, (২) 

অব্যক্ত)! ৩) মান আত্মা, (৪) বুদ্ধি বা সত্ব, (৫) মন, (৬) পঞ্চ 
জ্ঞানেজ্রিয়, পঞ্চকর্মেজ্ির। (৭) বিষয়। এই মহান আত্মাকে জ্ঞানাস্মা 
ৰা বিজ্ঞানাত্মাও বল! হয়। (কঠ উপঃ ৩১৩ )। ইহা সাংখ্যের মহত্ত্ব 
ৰ সমষ্টি বুদ্ধিতত্ব ইহাই বেদান্তের হিরণ্যগর্ভ । ইহার স্ঘন্ধে মধূহ্দন 
এক স্থলে বলিয়াছেন (৬:২৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রব্য ) যে, ইহা সামান্ত 


২৮৬ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা! । 


নির্ব্বিশেষ অস্তিত্ব জ্ঞান ‘আমি আছি’ এইমাত্র বোধ। ইহা! সর্ববভূতে 
সাষান্তভাবে বর্তমান । আর ‘আমি’ অমুক, অমুকের পুত্র এইরূপ “আমি 
সম্বন্ধে যে বিশেষ ব্যষ্টি বা বাক্তিত্ব জ্ঞান, তাহাই অভিষানাত্মক অহঙ্কার । 
ইহাই এস্থলে বৃদ্ধি ব! সত্তা নামে অভিহিত। ইহাই সংসারের অহঙ্কার । 
এইরূপে কঠেপনিষদ হইতে পুরুষ, অব্যক্ত, মহত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ব, মন, 
দশ ইন্দিয় ও ইন্দিয়েয় অর্থ ব বিষয় পাওয়া ষায়। এই বিষয় সুন্ম ও 
স্কলভেদে দ্বিবিধ। তাহা অবশ্য এস্থলে উক্ত হয় নাই। পঞ্চ জ্ঞানে. 
ক্রয়ের পঞ্চ শুক্র বিষয় --বেদান্তের সুস্মভূত, আর সাংখ্যের পঞ্চ তন্মাত্র. 
আর পঞ্চ স্থূল বিষয়ঃ বেদাত্তের পঞ্চ মহাভূত, আর সাংখোর পঞ্চ স্থলভৃত ! 
এস্থলে অর্থ বিষয় মাত্র উক্ত হইয়াছে । এই বিষয় এই দশরূপ ধরিলে, 
আমর! কঠোপনিষদ হইতেই সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ব পাইতে পারি । 

যাহা হউক, এস্থলে পুরুষ-প্রকৃতি তত্বই আমাদের বুঝিতে হুইবে। 
উক্ত মন্ত্রে যাহ! অব্যক্ত, তাহাই সাংখোর মূল প্রক্কতি। অব্যক্তকেই 
সাংখ্যদর্শনে প্রধান বা মূল প্রকৃতি বলে। অতএব শ্রুতি হইতেই এই 
পুরুষ-প্রকৃতিতত্ব পাওয়া যায় । কিন্তু সাংখ্যদর্শনেই এই তত্ব বিশেষভাবে 
স্থাপিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে । গীতার পুকুষ-প্রকৃতিবাদ যেরূপে বিবৃত 
হইয়াছে)' তাহা! আমর! বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । 

অতএব বলিতে পার! যায় যে, সাংখ্যদর্শন হইতেই গীতায় এই প্রক্কৃতি- 
পুরুষ-তত্য গৃহীত ভয় নাই । তাহ! বেদ্বান্তের ব্রহ্মবাদের অন্তর্গত। তাই 
গীতায় সাংখ্য ও বেদাস্তের সানঞ্রস্ত হইয়াছে । যাহ! হউক গীতোক্ত 
প্রকৃতি-পুরুবাদের সহিত বর্তমান প্রচলিত সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি পুরুষ- 
বাদ তিন্ন। তাচা হইলেও, প্রথমে আমাদের এই প্রকৃতি পুরুষ তত্ব সাংখ্য- 
দর্শন হইতেই বুঝিতে হইবে, এবং তাহার পরে দীতোক্ত প্রকৃতি- 
পুরুষ-তত্ব হইত এই সাংখ্যশান্ত্রের প্রকৃতি পুরুষ-তত্বের প্রভেদ বুঝিতে 
হইবে। 


ত্ৰয়োদশ অধ্যায় । ২৮৭ 


গীতায় পুরুষবাদ ।-_ প্রথমে পুরুষের কথা বলিব। পুরুষতত্তব 
বেদান্তে স্থানে স্থানে বিবৃত হইয়াছে। সগুণ বন্ধের আদি পুরুষক্ূপ 
খখ্েদে পুরুষ সুক্তে (১৯৯০) উক্ত হইয়াছে ও অধিদৈবত পূরুষরূপ 
এবং অধিভূত ও অধ্যাত্ম পুরুষরূপ--এ সমুদায়ই বিশেষ ভাবে উপনিষদে 
বিবুত হইয়াছে । গীতায় (১৫।১৬ শ্রোকে ) ক্ষর অক্ষর ও উত্তম পুরুষের 
তত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে । এই ক্ষর পুরুষ সাংখ্যদর্শনের বদ্ধ পুরুষ । নীতা 
অনুসারে সে পুরুষ গ্ররুতিবন্ধ হইয়া! 'গকৃতিগুণ ভোগকরে (১৩২১) 
সাংখ্যের মুক্ত পুরুষ গীতার অক্ষর পুরুষ। সাংখাদশনে পুরুষ বন্ধ ও মুক্ত 
ভেদে দ্বিবিধ। সাংখ্য দশনে এই মুক্ত ও বদ্ধ ছুই রূপ পুরুষ 
শ্বীকৃত। সাংখ্যদর্শনে পরম পুরুষ বা নিত্য পরমেশ্বর স্বীকৃত হয় 
নাই। সেশ্বর সাংখ্য বা পাতঞ্জল দর্শনে নিত্য ঈশ্বর ব! ক্েশ-কর্ম-বিপাক 
আশয় দ্বারা অপরামুষ্ট বিশেষ পুরুষ স্বীকৃত হইয়াছে। গীতায়ও "পরম 
পুরুষ বা উত্তম পুরুষ স্বীকৃত হইয়াছে । গীতায় এই পুরুষ--ক্ষর অক্ষর ও 
উত্তম ভাবে ভ্রিবিধ হইলেও সাংখ্যের বহু পুরুষ-বাদ শ্বীকৃত হয় নাই, 
তাহা পরে বিবৃত হইবে। 
সাংখ্য দর্শনের যাহা বন্ধ পুরুষ--তাহ! গীতায় দেহী (দ্বিতীয় অধ্যায় 
দ্রষ্টব্য )। তাহাই গীতার ক্ষর পুরুষ । এই ক্ষর পুরুষের' কথা এই 
শোকে ও পরে ২*শ ২১শ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। এ শ্লোকে প্রথমে 
সামান্ত ভাবে পুরুষ উক্ত হইয়াছে । পরে ক্ষর পুরুষের কথা ও সেই 
পুরুষ প্রকৃতিজ গুণসঙ্গ হেতু সুখহঃখ-ভোক্ত1, সদসৎ যোনিতে জন্ম ভোগ- 
কারী--ইহ। উক্ত হইয়াছে । তাহার পরে এ অধ্যায়ে--পরমাত্মা, পরম- 
পুরুষ পরমেশ্বরের উল্লেখ আছে । (২২ প্রভৃতি শ্লোকে দ্রষ্টব))। এ জন্ত 
এ স্থলে পুরুষ অর্থে জীবাত্মা, পরমাত্ম! ও পরম পুরুষ-- পুরুষের এই তিন 
অর্থ গ্রহণ কর! হইয়াছে । পুরুষ একই--বহু নহে, ইহাঁও বল! হইয়াছে । 
কিন্ত কোন ব্যাখ্যাকারই পুরুষকে এ অর্থে গ্রহ. করেন নাই। তাহার! 


২৮৮ শ্রীমদৃত্তগবদ্গীতা!। 


পুরুষ অর্থে ভোক্ত! কর্তা জীবকেই বুবিয়াছেন। অর্থাৎ এস্থলে পুরুষ বে 
গীতোক্ত ক্ষেত্রজ্জ পরাগ্রক্কতি (৭1৫) এবং এই শ্লোকে প্রকৃতি যে অপর! 
প্রকৃতি (৭18) ব! ক্ষেত্র, তাহার তাহাই বুঝাইয়াছেন। পুরুষ কখন প্রকৃতি 
হইতে পারে না, এবং প্রক্কৃতিও কথন পুরুষ হুইতে পারে না। সুতরাং 
যাহা! পরাপ্রক্কতি তাহা পুরুষ বা ক্ষেত্র হইতে পারে না। পুরুষের 
এস্থলে যে অর্থ তাহা বুঝতে চেষ্টা করিয়াছি । গ্রকৃতিতত্ব পরে 
বুঝিতে চেষ্টা করিব । তাহার পূর্বে অন্ত কথা বুঝিতে হুইবে। 
ংখ্যের পুরুষবাদ।-_সাংখ্যদশনের প্রক্ৃতি-পুরুষতত্ব আমর! 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছি। এস্থলে তাহার 
উল্লেখ নিশ্রয়োজন। সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুরুষ বন্ধ, প্রক্কৃতি এক। 
এই বহু পুরুষমধো যাহারা অজ্ঞানযুক্ত, তাহারা প্রক্কৃতিবন্ধ হয়। 
প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইলে, সেই অধিষ্ঠান হেতু--সত্ব রজঃ তমঃ গুণের 
বা শক্তির যে সাম্যাবস্থার্ূপ প্রকৃতি, তাহার গুণক্ষোভ হয়। এই গুপ- 
ক্ষোভ হইতে সেই পুরুব-সংস্থষ্ট প্রকৃতিতে মহত্ত্বাদিক্রমে পূর্বোক্ত 
ভ্রয়োবিংশতি তত্বের উৎপত্তি তয় এবং তাহা! হইতে পুরুষের ক্ষেত্র বা 
শরীর উৎপন্ন হয়। পুরুষ সেই ক্ষেত্রের দ্বার! বন্ধ হুইয়া পড়ে--এজন 
পুরুষ প্রকৃতির গুণ আপনাতে আরোপ করেঃ আপনি সুখ-দুঃখ-নোহযুক্ত 
হয় এবং আপনাকে জ্ঞাতা, কর্তা ও তোক্তারূপে অনুভব করে। নতুবা 
পুরুষ স্বরূপতঃ শুদ্ধ বুদ্ধ, মুক্ত “হ৪/-স্বভাব । অবিষ্ভাহেতু পুরুষের সহিত 
প্রকৃতির সংযোগ হয়। প্ররুতি ও পুরুষসংযোগেঃ প্রকৃতিতে পুরুষের 
অধিষ্ঠান তেতু প্রকৃতি চৈতন্তযুক্ত হয়। যখন পুরুষ প্রকৃতি হইতে 
স্বতন্ত্রভাবে আপনাকে জানিতে পারে বা প্রকৃতির দ্রষ্ট। হয়, তখন 
প্রকৃতি তাহাকে ত্যাগ করে, পুরুষ মুক্ত হয় ও তাহার সংসারদশ! 
দুর ভয়। 
প্রকৃতি পুরুষ অনাদি ।-্সাংখ্যদর্শন অনুসারে এইরূপে প্রকৃতি 


ত্ৰয়োদশ: অধ্যায় । ২৮০১ 


পুরুষের সংযোগে সংদারের উৎপত্তি, স্থিতি ও পরিণতি হয়। এই প্রক্কভি 
‘পুরুষই শেষ তত্ব--ইহার অভাত আর কোন তত্ব নাই--ইহার অতীত 
কোন ঈশ্বর নাই, এবং প্রকৃতি ও পুরুষ ঈশ্বরের শক্তি নহে, প্রকৃতি ও | 
পুরুষ পরস্পর শ্বতন্ত্র_-প্রককতি স্বাধীন! । এনন্ প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ে 
অনাদি ও মূলতত্ব ৷ 
*প্রকৃতিপুরুষয়োরন্তৎ সর্বম্‌ অনিত্যম্‌।” 
--সাংখ্যক্ত্র, ৬.৭৩ 

গীতা অনুসারে প্রকৃতি পুরুষ অনাদি হইলেও তাহার! সুলতত্ব নহে। 
প্রকৃতি স্বাধীন। বা স্বতন্ত্ৰ নহে, প্রকৃতি ভগবানেরই, তাহা পরমেখরের 
মায়াথ্যা পরাশক্তি । কার্ধ্যকালে বা জগতের বক্তাবন্থায় প্রকতি বা 
ভগবানের এই শক্তি হুই রূপে ভিন্ন হয়। এক পরা! প্রকৃতি, আর এক 
অপর! প্রকৃত । এই অপর! প্রকৃতি আবার বুদ্ধি, অহঙ্কার» মন ও পঞ্চ- 
ঘন্মাত্রভেদদে আট প্রকারে বিভক্ত। ইহাই সাংখ্যদর্শনে লিঙ্গ 
অর্থাৎ লিঙ্গশরীর ব! সুস্মশরীরের মূল উপাদান। ইহার স্থিত অহ- 
ক্কারের বিকার দশ ইন্দ্রির মিলিত হইন্প! সুন্ম-শরীর (বা ক্ষেত্রের 
হুন্্মাংশ ) সুষ্টি করে। এই মায়! ব! প্রকৃতি এক নহে,--বহু হইয়া ব্যক্ত 
হয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিধদে আছে--“পরান্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রন্নতে” 
/ ৬৮ )। ইহাতে আরও আছে যে, এই প্রকৃতি অষ্ট-রূপা, ডে) 
তাহা পূর্বে বলিয়াছি। খথেদে ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, 
“ইন্ট্রো৷ মায়াভিঃ পুরুরপঃ”। এস্থলে মায়! বছুবচনে উক্ত হইয়াছে। 
মতএব এই প্রকুতি ব্রহ্ষের মায়াখ্া! পরাশক্তি বলিয়া ইহা অনাদি। 
গ্মার পুরুষ, তাহ! ও ব্রদ্ধ। ব্রহ্ম সগুণভাবেই পরম পুরুষ, অক্ষর পুরুষ 
ও ক্ষর পুরুষ। ব্রহ্ম সগ্ডণভাবে স্ব-মায়!-শক্তিতে অধিষ্ঠিত বলিয়াই 
€তিনি পুরুষ। এই অধিষ্ঠানের পার্থক্য হেতু পুরুষের এই তিন ভাব॥ 
অতএব পুরুষ ব্রহ্ম বা ব্রহ্গত্বরূপ বলিয়া অনা: 

১৪ 


২৯০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


সাংখ্যের প্রকৃতিতত্ব।--এক্ষণে সাংখ্যোক্ত প্রক্কৃতিতস্ব বুঝিতে 

চে! করিব। সাংখ্যমতে ৩ কৃতি স্বাধীন,_ স্বৎস্র-তত্বাত্মিকা । ই£1 এক 
বটে, কিন্ত ইহার মূল উপাদান স্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি । ইহাই 
জগতের নানাতের মূল! সত্ব, রক্তঃ ও তমোগুপের বিপর্যয় ও তারতমা 
অনুসারে ইহাদের বিভিন্নরপে মিশ্রণ হেতু প্রকৃতি ব্যক্তাবস্থায় বহ 
এমন কি, অভিন্ন হইয়া! এই জগৎরূপে পরিণত হয় (কারিকা ১৬)। 
কেহ বলেন, অনস্ত =. ত্ব, অনস্ত রজঃ, ও অনস্ত তমঃ ইহাদের সমবায়ই 
€কৃতি। ইহাদেরই বিভিন্ন সংযোগ হইতে ওকৃতির বহু পরিণাম হয়। 
, এই সন্ত তনস্তসংখ্যক বদ্ধ প্ররুযের সহত অনস্থরূপে ভিন্ন প্রকৃতির 
' বিভিন্ন ভাবে সংযোগ হইয়া বিভিন্ন পুরহের বিতভিন্ন শুক্্মশরীর সৃষ্ট হয়। 
এই জন্তু প্রত্যেক বন্ধ প্রযের আহছ' অনুসারে, তাহার ক্ষেত্র 
ভিন্ন হয়। 

কেহ বলেন,--একই প্রকৃতির পরিণ!ম হইতে প্রথমে এক ই মুলবুদ্ধি 
অহঙ্কার ইঞ্জিয় ও পঞ্চতন্মাত্রযুক্ত হৃক্ষুশরীর সুষ্ট হয়। ইহাই কারিকায় 
উক্ত হইয়াছে ( সাংখ্যকারিক। ৪5); তদনুসারে লিঙ্গশরীর স্যটির 
পূৰ্ব্বে উৎপন্ন, অসক্ক, ‘নয়ত (নিত্য), অষ্টরূপ, ভেদরহিত, ও ধর্মাদি 
ভাব ছার! অ্ধবাসিত। কিজ্ঞানভিক্ষুও বলিয়াছেন,_-‘সহ্দশৈকং লিঙ্গম্‌* 
এই সাংখ্যসুূত্জের (২1৭) বিজ্ঞানভিশ্বু-ভাষ্য ₹টব্য। জতএব সাংখ্যদর্শন- 
মতে এই লিঙ্গশরীর এক। এই এক কিজশরীর প্রকৃতির বিভূত্ব- 
যেগ ₹ইতে নটের ন্তায় কার্য্যকরণের ব্যবস্থা সম্পাদিত হয় ( সাংখ্য- 
কারিকা, ৪২)। এই লিঙ্গশরীর প্রতি পুরুষে তাহার আবিস্তা 
অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যাঁয়। প্রতি পুরুষের এই লিঙ্গ বা হুস্ম্মশরীর 
ভিন্ন তিন্ন হওয়ার, সেই বিভিন্ন হুক শরীর অনুসারে গুছুপযোগী স্থল শরীর 
গঠিত হয় বলয়! পূরুষ নানাঙ্গাতীর জীবদেহ গ্রহণ করে, প্রত্যেকের 
বেত পৃথক্‌ হয়। ॥ 


ত্রয়োদশ অধ্যায় ॥ ২৯৯ 


এইরূপ ব্যাখ্যা অনুসারে স্বতন্ত্া স্বাধীন! প্রকৃতির এইরূপ অনস্তরূপে 
ভিন্ন হইয়া পরিণত হওয়া ঠিক বুঝা যায় ন। সাংখ্যদর্শন ইহ! যেরূপে 
বুঝাইয়াছেন, তাহ! পরে উল্লিখিত হইবে । যাহা হউক, বহু পুরুষের 
সন্নিধানতেদ হেতু প্রতি পুরুষের সন্নিহিত প্রকৃতি যে ভিন্ন হয়, তাহ! 
বল! বায় না; কেন না, মূলতঃ প্রকৃতি দেশকালাদি দ্বারা অপররিচ্ছিন্ন। 
আর এইন্রপে প্রতি পুরুষের ক্ষেত্র এক প্রকৃতি হইতে বিভিন্নরূপে 
উৎপন্ন হইয়াছে স্বীকার করিলেও, তাহ! দ্বার! স্থল পাঞ্চভৌতিক 
জগৎ-সৃষ্টি বুঝা যায় না। পতি পুরুষের সপ্লিধানে প্রকৃতি পরিণত 
হইয়! পঞ্চ হৃত পর্যন্ত রূপে বিকৃত হইলে, প্রতি পুরুষের সন্নিধানে সৃষ্ট ৷ 
লিঙ্গ শরীর ও পাঞ্চভৌতিক সবল শরীর ও বাহ্‌ জগৎ পৃথক হইত। 
এই সমষ্টিভাবে পাঞ্চভৌতিক জগতের উৎপত্তি ব্যাথ্যা করিতে পিয়া 
কোন কোন সাংখ্য-পণ্ডিত হিরণ্যগর্ভাখ্য সিদ্ধ পুরুষ স্বীকার করেন, 
এবং এই ভিরণ্যগর্ভই সামান্থভাবে প্রকৃতির ভূত পর্য্যন্ত পরিণামের কারণ 
বলেন, এবং বন্ধ পুরুষ তাহার কারণ নহে, ইহাই সিদ্ধান্ত করেন। 
হিরণাগর্ভ হইতে একই সুক্ষ শরীর সৃষ্ট হইয়া, তাহাই বিঠিন পুরুষের কর্ম 
বা সংস্কার ভেদে বা অবিগ্ক'ভেদে পৃথক হুইয়! যায়, এবং দেখা যায়, সমষ্টি 
পঞ্চভত হইতে উপাদান গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন পুরুষের বিভিনরূপ স্থল 
শরীর সুই হয়, তাহারা এ কথাও বলেন। 

যাহা হউক, সাথথ্যদর্শন অনুসারে এই প্রকার কোন একক্পে অনন্ত 
বন্ধ পুরুষগণ প্রতোকে তাহার উপযুক্ত সুক্ম শরীরে আবঞ্ হয় । এই 
প্রকারে বহু প্ররুতিবন্ধ সংসারী পুরুষের (যাহাকে জর্দা দার্শ'নক 
Leibnitz Monad বলিয়াছেন তাহাদের ) সমষটিই এই সংসার। 
এইরুপে বহুপুরুষ ও বহু প্রকৃতির পরিণাম স্বাকার করিলে জগতের মধ্য 
কোন একত্ব বা একতত্ব সিদ্ধান্ত কর! যায় না। বহু পুকরুষমধ্যে 
কোনরূপ নন্বন্ধ না থাকায়, এ জগতের মধ্যে একট! সম্বন্ধ বা একত্ব 


২৯২ শ্রমদ্ভগব্দ্গীতা । 


(০rganised whole ) ধারণা কর! যায় না। জগৎট|! কেবল ছঃখমর 
খমঙ্গলময়, পরস্পর মধ্যে যদি কোন সম্বন্ধ থাকে, তাহ। বিরোধের 
সম্বন্ধ; কেবল পরম্পর মধ্যে কাটাকাটি, মারামাবি, বিবাদ-বিসংবাদ, 
প্রত্যেকে অপরকে অভিভূত করিতে, নিজ স্বার্থ রক্ষা করিতে নিরত, 
ইহাই সিদ্ধান্ত হয়; সংসার হইতে মুক্ত না হইলে এ অনন্ত দুঃখ 
ক্লেশের বিরাম নাই, ইহাই ধারণা হয়। এক কথায় ছঃখবাদ ( বা 
Pessimism ) আসিয়। পড়ে। হহুত্বজ্ঞানই অজ্ঞান; সুতরাং তাহাই 
দুঃখের কারণ । * 

গীতোক্ত পুরুষ-_জীব বা ব্রহ্ম প্রকৃতি নহে ।-_বলিয়াছি ত, 
গীতায় এই অর্থে সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষত্ত্ব গৃহীত হয় নাই। গীতা 
অনুসারে পুরুষ এক, তিনি পরম পুরুষ, পরমেশ্বর । ব্রহ্ম ই অবিভক্ত হইয়াও 
বিভক্রের স্তায় স্থিত। তিনিই পরমেশ্বররূপে অগ্তধ্যাধী ? নিয়ন ্ূপে 


* এ স্থলে উল্লেখ কর! উচিত যে, ফচ যি কপিলের প্রচারিত কোন মুলগ্রন্থ পাওয়া যায 
ন!। অনেকে সাংখ্যতত্ব-মমাসকে মূল সাংখাগ্রন্থ বলিয়। পিস্ভান্ত করেন । তাছাতে 
বহু পুরুষের কথ। নাই ; ঈশ্বর জন্বীকৃত হন নাই। সাংখ্যহৃত্রেও্ড ব্রহ্ম" অজীকৃত হন 
নাই । সুতরাং খৰি কপিলের মূল মত কি ছিল, তাহ! অ'নিবার উপার নাই, এবং 
তাহ! ঘেগীতোক সাংখাজ্ঞান হইতে ভিন্ন, তাকাও বলিবার কোন উপান্নাই। কপিল 
খবির পরে সাংখ্জ্ঞানপ্রবর্তক আ্থরি পঞ্চ শিখ প্রভৃতির কোন প্রামাণ্য গ্রন্থগু পাওয়। 
বায়ন! যে, এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত কর! যাইবে। সাংখাহুত ও সাংখ্যকারিক! 
আধুনিক গ্রন্থ । বৌদ্ধ দর্শন যেমন বুদ্ধের মূলমত হইতে ভিন্ন হই! চারি প্রকার 
হইয়াছে, জাধুনিক সাংপ্য-পণ্ডিতগণ সেইরূপ কপিল-মত [ভন ভাবে গ্রহণ করেন 
বল! যার । সুতরাং ভ্রিকালদশখু খবি কপিল বেঞ্চ-ঘদোক্ “একত্তদালীৎ'' (১৪১২৯) 
এই একত্ব তত্বের বিরোধী মত প্রচার করিয়াছেন, ইহ! বল! সঙ্গত হয় না। অতএব 
ইহ! বলা যাইতে পারে দে, গীহায় ও ইভাগবতে সাংব্যজ্ঞান যেরূপ ব্যাধ্যাত হইয়াছে, 
তাহাই মূল সাংখ্য মত। i 
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সর্বজীব-হদয়ে অবস্থিত করেন। পরমাত্মর্ূপে এক হুইয়াও তিনিই 
প্রতি জীবে পৃথক্‌ জীবাত্বার স্তায় অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনিই সর্বক্ষেত্রে 
এক ক্ষেত্রজ্ঞ। তিনিই পরমেশ্বররূপে আপনার অপর। প্রক্কৃতিতে অধিষ্ঠিত 
হতয়া, অধ্যক্ষ হইয়।, প্ররূতিকে এই জগৎ ওসব করান ও প্রকৃতিকে 
: সর্বজীবক্ষেত্রূপে পরিণত করান; এবং এই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভক্তের 
স্টার অর্ধঠিত ভইয়া বহু জীবাত্মবূপে বহু পুরুষক্রপে প্রীয়মান হন এবং 
সেই ক্ষেত্র সকলকে অবলম্বন করিয়া বিতিল্ন জীবভাহ প্রকাশ (manifest) 
করেন। গত! অনুসারে এই পুপ্ষ তিলিধ)-ক্ষর পুক্ষ, অক্ষর পুরুষ 
ও উত্তম পুরুষ। এই পুরুষত্ব পরে ১৫।১৬-১৭ শ্লোকে ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে । উক্ত শ্লেকের বাথা। এস্ডলে উটহা । 

পরম পুরুষ পরমেখর সক তক্ষেত্রে অবিভক্ত হইয়াও প্রতিভূতে 
বিভক্ের স্যার প্রতীয়মান হন, বহু ক্ষর পুরুষন্পে আপনাকে অগ্জানীর 
জ্ঞানে প্রকাশ করেন । তিনিই সর্বাভত-হদয়ে কুটস্থ অক্ষর আত্মা-রূপে 
স্দেশীর অঙ্গরে “এক? আবগক্তন্ূপে অবস্থিত থাঁকেন। ভগবান্‌ 
আপনার পরাণক্ষি-বল, এই প্রকারে বহুত্বপূর্ণ জীবজড়নন্থ জগংবূপে 
প্রকাশিভ হন। 

এড গীতাম “পুরুষ* অর্থে পরম পুরুষ পরমেশ্বর এবং প্রকৃতি অর্থ 
তাহারই মাগাখ্য পরাশক্তিকে বুঝিতে হইবে । সঞ্ণব্রহ্ম নিত্য এই 
পরম পুরুষ ও পরম! শক্তিরূপ, সপ্ুণব্রহ্ম আপনার জ্ঞানম্বরূপকে প্রপঞ্চ 
সম্বন্ধে এই পরম জ্ঞাতা-পরমেশ্বর বা পরমপুরুষ এবং পরম জ্ঞেয় স্বশক্তি 
রূপ! পরম! প্রকৃতি ভাবে এই জগংকারণ হন। এই পরমেশ্বর-রূপ 
পরম পুরুষ এবং তাহার এই পরাশক্তি অনাদদ। জগতের হুল কারণ 
এক ) তাহা বহু কইতে পারে না। ব্রহ্ম অনাদিমৎ (১৩১২) ভগবান্‌ 
অনাদি (১০৩) এবং প্রকৃতি ও পুরুষ অনাদি--এইরূপ চারিটি স্বতক্ত্র 
অনাদি বস্তু থাকিতে পারে না। অতএব বলি ই হইবে যে; পরব্রহ্ধই ' 


২৯৪ শ্রীমদ্ভগবদৃগীত! । 


একমাত্র 'অনাদিমৎ'এবং পরমেশ্বর পরম পুক্রষ এবং প্রকৃতিরূপ পরাশক্তি 
একমাত্র তাহারই স্বরূপ, এব” শক্তি ও শক্তিমানে কোন তেদ থাকিতে 
পারে না বলিয়া! এই প্রকৃতি পুরুষ অনাদি । ব্রচ্ম এই প্রকৃতি-পুরুষ 
ক্ূপেই জগৎ-কারণ হন ; এ জন্য এই জগৎ সম্বন্ধে এই প্ররুতি পুরুষ 
অনাদি । পরবন্ধ আপনিই পগুণ পরমেশ্বরর্ূপ হন এবং আপনিই 
মংদ্ত্রদ্ষরূপ! প্রকৃতি হইয়া পরমেশ্বরের জ্ঞানরূপ বীজ-নিষেক গ্রহণ 
করিয়া সেই জগদ্বীজ ধারণ করেন এবং তাহা হইতে জগৎ প্রসৰ 
করেন। 

অতএব এস্বলে পুরুষ অর্থে ব্যাখ্যাকারগণ যে ক্ষেত্রন্ত পুরুষ বা 
ভগবানের পর! প্রকৃতি বলিয়াছেন, তাহ! সঙ্গত নছে। পরবর্তী ২২শ 
শ্লোকের সহিত এ অর্থের (বিরোধ হয়। যাহাকে একস্বলে পুরুষ বলা 
হইয়াছে, তাহাকেই আবার প্রকৃত বল! যাইতে পারে ন! { হহাতে 
পরম্পরবিরোধী বাদ আসিয়। পড়ে। তবে চিত্তে আত্মার যে প্রতিবিষ্ব 
পড়ায় চিত্ত চৈতন্যধুক্ত হইলে তাকাতে জ্ঞাত! প্রভ'ত ভাবের 
বিকাশ হয়, এবং হাঁহ৷ আত্মাতে পুনঃ প্রতিবিশ্বত হয়, তাহ! প্রকৃতি 
হইলেও অন্রোন হেতু তাহাতে পুরুষের অধ্যাস হয় বলিয়া, তাহাকে 
পুরুষ বল! যাইতে পারে। কিন্তু সে প্রতিবিশ্ব অনাদি নকে। 
তাহা বস্তুও নহে। তাহা! বস্তুর (আত্মার) আতাস মাত্। এজগ 
তাহ! ক্ষর । 

গীতোক্ত প্রকৃতি এস্থলে অপরা নহে - শীত! আন্সারে 
প্রকৃতি অনাদি হইলেও তাহা! এক নহে। প্রক্কৃতি সত্ব রজঃ ও তমঃ এই 
ত্ৰিবিধ গুণ বা ভাহ্যুক্ত বটে; কিন্ত এই গুণ প্রকৃতি হইতেই জাত ( ৩৫, 
১৩২১ )। এই প্রকৃতি স্বাধীন! নহে । ইহা! পরমেশ্বরেরই প্রক্কৃতি- 
বন্ধের মারাখ্যা পরাশকি ইহ! পূর্বে উক্ত হুইয়াছে। প্রকৃতি ভইজ্প ৮-- 
খপরাও পরা । অপর! প্রতিই বুদ্ধি, অহঙ্কার, যন ও পঞ্চ মহাতৃত সপে 
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ভিন্না হয়। তাহাদের সমবারই লিঙ্গ। আর পর! প্রকৃতি উপনিধহুক্ত 

প্রাণরূপ, ইহা! ৭ম অধ্যায়ের ৪র্থ শ্রেকের ব্যাথায় উক্ত হইয়াছে ।॥ 

তাহা হইতেই জীবভাবের প্রকাশ হয়, ইহ পুর্বে বিবৃত হইয়াছে । 

এই জীব প্রকৃতি বলিয়া ইহ! ক্ষর ব1 অক্ষর কোনরূস পুরুব হইতে পারে 

না। ইহা! প্রক্কৃতিই। এই জীবরূপ! পরা প্রত ভূতও হইতে পারে 

ন! ; কেন না, তাহা ও অপরা প্রর্কতি উভয়ে মিলিয়! সর্ব হৃতধোনি 

হয় (৭৬)। তবে এ পর! প্রকৃতি কি? ইহা! জীব বা.জীবত্বের আধার 

জীবন-_ ইহ! প্রাণ। সাংখ্যদশনে প্রাণক করণের সামান্ বৃত্তি বল! 
হইরাছে। কিন্তু বেদাস্ত-দশনে তাহা মূল তব । প্রাণ ব্রহ্ম, প্রাণই এই 

সমুদায়, ইহাই শ্রতির উপদেশ । ইহাই বন্ধের পর! শক্তির আদি রূপ, 
প্রথম নিঃস্থত । পর! প্রক্কৃতি-_-এই প্রাণ, আর অপর! প্রক্কাতি এক অর্থে 
বায়ু । জগতে এই প্রাণ ও রয়ি এই দুই মূল তর্ব। এই প্রাণ (পরা 
প্রকৃতি ) লিঙ্গের ( অপর! প্রকৃতি ) সহিত যুক্ত হইপরাই ভূতযোনি হয়। 

তাহাতে পুরুষ অধিষ্ঠিত হইয়া বা বীঞ্প্রদ পিতা হইয়! সর্কভূতের উৎপত্তি- 
কারণ হন। ইহাও পরে বিবৃত হইবে। 

অতএব গীত। অনুসারে এই প্রকৃত পুরুষ ব্রন্মের সগুণ ভাব হেতু 

পরমতত্ব এবং তাচ! অনাদি জগতের আর্দি কারণ। জর্ম্মাণ দার্শনিক 
গ্রিত সেলিং যাহার তত্ব Philosophy of the 90৮ 
এধং Philosophy of Nature গ্ৰন্থে বিবৃত করিয়াছেন, এবং 

যাহ! তাহার Philosophy ot the Absolute “এর অন্তৰ্গততত্ব 
বলিয়াছেন। সেই Nature ও 51১81); এক অর্থে এই অনাদি প্রকৃতি 
ও পুরুষ । 

আমর! গীতার ও প্রচলিত সাংখাদর্শনেয প্রকৃতি-পুরুষবাদ- 

এধ্যে যে প্রভেদ এস্থলে উল্লেখ করিয়াছি তাহ! সংক্ষেপে এ স্থলে 

বিবৃত হইল । হু 


২৯৬ 


ংখ্য। 


১। পুরুষ বছু.অনস্ত, বন্ধ মুক্ত 
ভেদে তাহা দুইক্ূপ। ইহ! ব্যতীত 
সিদ্ধ পুরুষও আছে । 

২। মুল গ্রকৃতি এক ত্রিপ্ুণ!- 
স্মক। 

৩। প্রক্কতি হ্বাধীন' স্বতন্ত্র) 

৪ | পুরুষ, গঙকৃতি পরস্পর 
স্বতন্ত্র হই ভিন্ন মৃলতত্ব। 

€। পুরুষ প্রকৃত অনাদি। 

৬। বন্ধপুরুষ ও ত্রিগুণাত্ুক 
প্রকৃতিই শে্ষতদ্ব। 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৷ 


গীত! । 


পুরুষ-এক, ক্ষর অক্ষর ও 
পরমভেদে ভ্রিবিধরূপে প্রতীয়মান । 

প্রকৃতি ছইরূপ-_পরা ও অপর 

প্রকৃতি ভগবানের ব! পরম 
পুরুষের মায়াথা পরা শক্তির মুল 
কাধ্যরূপ। 

পুরুষ প্রকৃতি- স্বতন্ত্র নতে, 
তাহ পরত্রহ্ষের স'প্তপ রূপ । প্রকৃতি 
পরম পুরুষেরই অথাৎ তাহারই 
অধীন । 

যাহা জভগতকারণ সগুণ রক্ষের 
পরুম প্ররুষ ও পরমাপ্রকতির” 
তাহাই কেবল অনাদি। 

পরম ব্রচ্ষই দ্রেয়, সপ্তণ ব্রহ্ম ব' 
পরুমপুরুষ ও তাহার পরমা পকুত 
বা বল-জ্ঞান-ক্রিয়াব্মিক। বিবিধ 
শক্তিই শেষতত্ব। এই প্রকৃতি 
হইতেই ত্রিগুপের উৎপত্তি । 


পুরুষ প্ররুতি সম্বন্ধে অন্য কথা আমর! ব্যাথ্যাশেষে বিবৃত করিব। 


বিকার***আর গুণ উৎপন্ন প্রকৃতি হ'তে--বুদ্ধি হইতে আরম্ত 
করিয়! দেহ ও ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত বিকার এবং সুথ-দুঃখ-মোহরূপ প্রত্যয়! 
কারে পরিণত গুণ সকল--ইচার! ঈশ্বরের বিকার; কারণ শক্তি ত্রিগুণ!'- 
স্মিক। মারাখ্য। প্রকৃতি হইতে জাঁত--ঝ1*প্রক্ৃতির পরিণাম ইহা! আন, 
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(শঙ্কর, হনু )। দেহ ইন্দরিয়াদি বিকার, এবং গুণ-পরিণাম সুথহুঃখ- 
মোঙাদি প্রক্ৃতি-সম্তৃত, (স্বামী )। একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাতৃত-. 
এই ষোড়শ বিকার, আর সন্ববরজঃ-তমোবধপ ত্রিগুণ-__ ইহার! প্রকৃতি” 
সম্ভব, অর্থাৎ প্রকৃতই ইহাদের কারণ (মধু) বন্ধনের হেড়ভূত ইচ্ছ!- 
তেষার্দি বিকার, আর অমানিত্বাদি মোক্ষ--নোক্ষহেতুতৃত গুণ-সকল 
প্রকৃতি হইতে সম্ৃত । পুরুষহার! সংস্বষ্ট হ! সহন্ধযুক্ত তইয়| অনাদি- 
কাল-প্রবৃত্ত যে ক্ষেত্রাকারে পরিণত প্রক্কতি, তাহ! নিজ বিকার ইচ্ছ? 
দ্বেষ প্রভৃতি দ্বারা পুরুষের বন্ধন-হেতু ভয়, দেই প্রকৃতিই আবার 
স্ববিকার অনানিত্বাদি দ্বার! পুরুষের অপবর্ণ হেতু হয়। ইহাই অর্থ 
(রামানুঙ্র )। দেহেন্দ্রিমাদি বিকার ও ম্ুথছুঃপণ মোহ এই গুণ প্রকৃতি' 
হইতে জাত, তাহার! জীব হইতে জাত নহে । ক্ষেত্রযরূপে পরিণত 
প্রকৃতি হইতে জীব ভিন্ন (বলদের)। 'বকাধথধ অর্থাৎ জীবধণের 
বন্ধ-হেতুতৃত ইচ্ছা দ্বেষ আদি, গুণ অর্থাৎ অনানিতাদি জ্ঞান দ্বার! 
মোক্ষ-হেছুদুত গুখ। এই বিকার ও গুণ পক্কাত হইতে সন্ভৃত। 
অনাদি কম্মাস্রক অবিদ্যার নির্মন্ত লব মংস্্ট প্রকতি ক্ষেত্ররপে 
পারণত ভইয়। নিজ বিকারভুত ইস্'-দ্বেণাদি দ্বারা পু'যের সংসালে' 
বন্ধনের কারণ হস, আর সেই প্রক্কাতিই অনাশিধাদ গুণ দ্বারা! পুরুষের 
মোক্ষের কারণ হয় । (কেশব )। 

প্রকুতির কারণন্ব £--এই স্থলে এবং পরবন্তী কয়েক শ্রোকে 
প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জন্বঃ প্রকৃতির ধর্ম ও পুরুষের ধর্ম্ম পৃথকৃভাবে 
উপদ্ধি তইয়াছে। এ শ্লোকে প্রকৃতি কারণ হইতে যে কা?্য বা কার্ধ্যা- 
শ্বক জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহ! উক্ত হইয়াছে ! মুল প্রকৃতি হইতে, 
সমুদায় “বিকার’” ও “সমস্ত-গুণ” উৎপন্ন হুইয়াছে। এই ‘বিকার’ ও গুণের 
অর্থ কি? মুলকারণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, বিকার এবং ত্রিগুণতত 
সাংখ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে । সাংখাদর্শন অনুস' 3 প্রকৃতি ত্রি গুণাত্মিক! $ 


২৯৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


সত্ব, রজঃ ও তমঃ-্সেই তিন গুণ। এই তিন গুণের সাদ্যাবস্থাই 
প্রকৃতি । “সত্বরজন্তমসাং সাম্যাবস্থ! প্রকৃতিঃ” (সাংখ্যসুত্র, ১/৫৯)। পুরুষের 
সান্নিধ্যে এই ত্রিগুণের ক্ষোভ হইয়া! (অর্থাৎ equillibrium নষ্ট হইয়া) 
প্রকৃতির বিবর্তন আরস্ত হয়। প্রকৃতি কেবল কারণ। প্রকৃতি -. 
অব্যক্ত । এই প্রকৃত হইতে ২৩ তত্বের উৎপত্তি হর। সাংখ্যদশনে 
আছে-_“প্রকতেমহান্‌ মহতো| হহঙ্কারঃ অহস্কারাৎ পঞ্চ তন্মাত্রাণি উভয়ম্‌ 
ইন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ দুল ভুতানি” (১1৬) কারিক] এই শ্লোকও দ্রষ্টব্য ৷) 
প্রকৃতি হইতে প্রথম যে কাৰ্য্য উৎপন্ন হয়, তাহাই কারণ হইয়া থে 
অন্য কাৰ্য্য উৎপন্ন করে, তাহাদিগকে প্রকৃতি-বিক্তত্তি বলে। এই 
প্রক্কতি-বিকৃতি কোন কোন মতে সাতট, কোন কোন মতে আটটি। 
বুদ্ধ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্-এই সপ্ত প্রক্কতি-বিকৃতি, কোন কোন 
সাংখ্চব্যাধ্যার এবং শীতায় মনকেও এই প্রকতি-বিক'তমধ্যে ধর! 
হইয়াছে । এনতে প্রকৃতি-বিকৃতি আটটি। ইহাই অগ্ধা ভিন্ন! 
অপর! প্রকৃতি (৭1৪ )। এই প্রক্কতি-বিকৃতি হইতে পঞ্চদশবিধ 
বিকৃতির উৎপত্তি হয়। তাহ! ভইতে:আর কিছু উৎপন্ন হয় না বলিয়া, 
তাহা কেবলবিকূত। অতএব জীবের সম্বন্ধে দেহ ও ইন্দ্রিক্গণকেহ 
'বক্কৃতি বলা বায়। গীতার অষ্ট প্রকৃতি-বিক্ৃতিকে অপর! প্রকৃতি বল! 
হইয়াছে । এন্থলে দশ ইন্দ্রির ও পাঞ্চভৌতিক স্ুলদেছকে প্রকাতিজাত 
"বিকৃতি" বলিয়া উল্লখিত হইয়াছে । এই প্রক্কৃতি-বিকৃতি ও বিরতি লয়! 
সাংখ্যের ত্রয়োবিংশতিতত্ব। 

গীত! অনুসারে যে জষ্ধা ভিন্না অপরাপ্ররূতি উক্ত হইয়াছে, তাহ! 
লিজশরীরের উপাদান । সম্টিভাবে তাহা এক, এই জগতের লিগ- 
পরীর | ব্য্টভাবে তাহা প্রকৃতি জীবের লিঙ্গশরীর। ইহ। হইতে থে 
[বন্কতত উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার মধ্যে দশটি ইন্দ্রিয় এই লিঙ্গশরীরেরহ 
অন্তর্গত হয়। অআবশিষ্ট“পাচটি স্থুলভূতই এই বাহ্‌ জড়-জগতের উপাদান । 
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পাই মূল প্রকৃতির ত্রিগুণ হইতে ক্ষেত্রে যে সুখ দুঃখ মোহ উৎপন্ন 
হয়, যে রজোগুণ হইতে রাগ-দ্েষাদি জন্মে, ব্যাথ্যাকারগণের মতে 
এ সমুদায়ই প্রক্ৃতি-সম্ভুত গুণ । কিন্ত সাংখ্য দর্শন অনুসারে গুণ 
quality নহে, ইহ! দ্রব্য (5॥bstance ) হহাই প্রকতির উপাদান । 
গুণ প্রকৃতির সত্বরজন্তমে। গুণ,__ইহা জগতের উপাদান। এই ত্রিগুণ- 
আত স্বথদুঃখাদিকে যদ গুণ বল! যায়, তাং! লিঙ্গশরীরের বা চিত্তের 
গুণ। এলন্য তাহারাও প্রক্কৃত-সম্ভূত। 
এহ যে বিকার-সমূহ ও গুণ-সমূহ, ইহার! ভগবানের সেই মান্বাথ্যা 

পরাশক্তি প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন । গীতা জনুপারে ত্রিগুণ অর্থাৎ সব, 
রজঃ ও তম: এই তিন গুণ প্রকৃতির উপাদান নহে, ইহার! প্রকৃতি হইতে 
জাত। গীতার পুর্বে উক্ত হইয়াছে, 

“যে চৈব সাত্বক1 ভাবা রাজসাস্তামগাশ্চ ষে। 

মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধ ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ৮, ৭১২ 
ভগবান আরও বলিয়াছেন যে, এই ত্রিগুণময় ভাবের দ্বারাই সমুদায় 
জগৎ মোঁহত থাকে এবং তাহাই তাহার দেবী গুণমন্্রী মায়া। সুতরাং 
মাম়াই এই ভ্রিগুণময়ী এবং তাঁহ। হইতে এই তরি প্ণময় ভাবের উৎপতি 
হয়। ভগব!ন্‌ পরে ১৪শ অধ্যায়ে বলিয়াছেন, j 

“= ত্বং রজ্রস্তথম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্তবাঃ | 

নিবপ্রস্তি মহাবাহে! ! দেহে দেছিনমব্যয়ম্‌ ॥ ” ৫ ১৪ 
'অতএব গীতা অনুসারে এই ত্রিগুণ ভগবানের প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন। 
এবং ভগবান হইতেই এই ঝিগুপের বিভিন্ন ভাবের উৎপত্তি হয়। 
সুতরাং এই শ্রোকের গুণ অর্থে এই ত্রিগুণ। এই ত্রিগুণের ভাব 
রাগ-দ্েযাদি নহে । সাংখ্যদর্শন অনুসারে ভ্রিগুপকে যে প্রকৃতির 
উপাদান বল! হইয়াছে তাহ! গীতার স্বীকৃত হয় নাই। 
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কাধ্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে । 
পুরুষঃ সুখ হুঃখানাং ভোক্ত ত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২০ 
কাধ্যও কারণ আর কর্তৃত্ব বিষয়ে 
প্রকৃতিকে কহে হেতু ; কহে পুরুষেরে 
সখ আর ছুঃখাদির ভোক্তহ্ের হেতু ॥ ২০ 
২০। এই শোকে ‘কারণ’ শকের পরবর্তে কর”) এই পাঠাস্তুর 
ছ;ছে। 
য্য করণের কর্তৃহে প্রকৃতি হেতু পৃঙ্গে যে প্রন্তাভি 
হইতে উৎপন্ন গুণ ও বেকারের কণ! উক্ত ভইয়াছে, সেই গুন ও বিকার 
কি, তা1 এস্থলে বলা হহতেছে। (শ 
কার্ধা_নদেহ। করণ = শগ্রীরহ এরোদশ প্রকার করণ, বৃদ্ধি অহঙ্কার 
ও মন এই তিন অস্থঃকরণ, আর পরভ্রানেন্রির ও পঞ্চ কন্মেন্দ্রহ এই 
দশট বডঃকরণ।-সর্বশুদ্ধ করণ ত্রারাদশ প্রকার । "করণং ভ্রয়োদশ- 
বিধং+” ( সাংখাকারকা, ৩২) ) ইহ বাতীত দেহের আরন্তক যে পঞ্চ 
ভূভ ও শ্কল্পশ/পে বিশদ, এবং গ্রকাগাসম্ুত শুন হাতা পুর্ধনোকে 
উক্ত হইয়াছে, তাহারা কার্ধাকে আশ্রদ্ধ কর] থাকে বলিত! কার্য, 
রূপে ইহাদের গ্রচণ করা যায়। এজন্য এন্থলে কাধা অর্থে দেহ, 
পঞ্চহৃত ও বিষয় । 
এইরূপে সুখ-ঢঃখ ও মোহ এই প্রকৃতি-সস্তৃত গুপত্রদকে ও ‘করণ' 
শৃব্দের অন্তর্গত বণিয়! এস্থলে বুঝিতে ₹ইবে। 
কর্তৃত্ব__এই কার্য ও করণ সমুচের উৎপাদকত্ব । 
প্রক্ৃতিই এ সকল বন্তর আরম্তক অথাৎ উপাদানকারণ, সেই 
সেই আকারে পরিণত হইবার হেতু । “*কল্পণ” স্থলে ‘কারণ’ এই 


ত্ৰয়োদশ অধ্যায় । ৩০৯ 


পাঠ গ্রহণ করিলে, কার্ধ্কারণ-কর্তৃত্বে-:এই কথার এইরূপ অর্থ 
করিতে হয় যে, যাহ! যাহার পরিণাম, তাহাও তাহার কাঁ্ধ্য। বিকার 
কষার্ধ্যঃ এবং বিকারী কারণ । সেই কাৰ্য্য ও কারণ, অর্থাৎ বিকার ও 
বিকারী এই তুইক্নপ পদার্থের উপাদান-বিষষে প্ররুতিই হেতু। অথবা 
কার্ধ্য-পূর্বোক্ত যোড়ণ বিকার ( একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চস্থলভূত ) আর 
কারণ শব্ষের অর্থ সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতি (বুদ্ধি-অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র বা 
সুক্ষ হৃত )। এই ত্ৰয়োবিংশতি পদার্থ ই কাধ্য-কারণরূপে গৃহীত। সেই 
কার্য; ও কারণের কর্তৃতে গুকৃ'তই হেতু, অর্থাৎ প্রকৃতি তাহার আরম্তক 
কারণ। এঞ্কতি এইরূপে সংসারের কারণ হন। 

শঙ্কর এইরূপ অর্থ করিয়াছেন | ইহার মধ্যে শেষ অর্থ সাংখ্যহর্শন- 
ল্মত। ‘করুণ’ পাঠ গ্রহণ করিলেও, ত্রয়োদশ কারণ, এবং পঞ্চস্থলভুত 
ও তাহাদের উৎপাদক পঞ্চচুক্মুভূত বা তন্মাত্র, এই দশটি কার্ধ্য_-এই 
ুয়াবিংশতিটির উপাদান ও আরম্ভক কারণ প্রক্ৃতি--এইরূপ অর্থ 

[ংখ্যদর্শন অনুসারেও কর! যাইতে পারে। প্রকৃতির এই রূপে ভ্রয়ো- 

₹বংশতি কার্ধাকারণব্ূপ পরিণাম--সাংখ্যশান্ত্র হইতে সর্বশাস্ত্রে গৃহীত 
হইয়াছে। 

কেশব ও রামানুজ বলেন,-_প্র্কৃতি-পুরুষ-সংসর্গ হেতু, যে কার্যাতেদ 
হয়, তাহ! এন্থলে উক্ত হইযাছে। কার্ধা-শরীরঃ আর ‘কারণ’ মস 
সহিত ইন্দ্রির়গণ। তাহাদের কার্ষ)কারিত্বে পুরুষ অধিষ্টিত প্রকৃতিই হেতু। 
ুরয-অধিঠিত প্রকৃতি ক্ষেত্রকারে পরিণত হইয়া, পুরুষের আশ্রয় ও 
ভোগসাধনের কারণ হয়। পুকষের অধিষ্ঠান হেতুই প্রকৃতির আপেক্ষিক 
কর্তৃত্ব । আর শরীর অধিষ্ঠান প্রযত্ব হেতু পুরুষের কততৃত্ব। 

স্বামী বজ্ন,_এ স্থলে পুরুষের সংসার-হেতৃত্ব প্রদশিত হইয়াছে। 
ক্রাধ্য = শরীর, কারণ = সুখহুঃখসাধন ইন্ত্রর। তাহাদের কর্তৃত্বে অর্থাৎ 
তপ্াকারে পরিণত একতিই €হতু। প্রকৃতি" চেতন হেতু তাহার স্বতঃ 
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কর্তৃত্ব সম্ভব ন! হইলেও চেতন পুরুষের অধিষ্ঠান ও দৃষ্টি হেতু তাহার 
ক্রিয়ানির্ববর্ত্তকত্ব সম্ভব হয়-_-অচেতন চেতনধর্শ্মযুক্ত হয়। 
£ মধুসুদন এন্থলে শঙ্করের অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন । তিনি বলেন--“করণ” 

ও ‘কারণ’ এ উভয় পাঠে অথ একই । 

কহে (উচ্যতে ) অর্থে মধুসূদনের মতে মহধিগণ, স্বামীর মতে 
কপিলাদ্দি খধিগণ এইরূপ কহিয়াছেন। এই ব্যাথ্যাকারগণের ব্যাখা! 
যে সাংখাশান্ত্-সম্ম ত, তাহ! আমর! দেখিয়াহি । 

কাৰ্য্য কারণাত্মক জগৎ । যাহ! হউক, এ স্থলে ‘কার্য্যকরণ” 
( কারণ ) কর্তৃত্বে অর্থে ‘কার্য্য ও কারণের বা করণের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে,” 
ব্যাখ্যাকারগণ এইরূপ বুঝাইয়াছেন এবং কাঁ্য্যকরণ ব! কাধ্যকারণ, 
যেক্সপই পাঠ গ্রহণ কর! হউক, ইহার অর্থ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ত্রয়ো- 
বিংশৃতিতত্ব ছারা সংহতক্ষেত্র বা স্থল পাঞ্চভৌতিক শরীর ও লিঙ্গ বা 
হুশ্ম শরীর-_ইহাও বুঝাইক়াছেন। যাহা হউক, কাধ্য-করণ (কারণ) 
কর্তৃত্ব অর্থে কাৰ্য্য কারণ এবং কর্তৃত্ব এ তিন হতে পারে এবং কাৰ্য্য 
করণ ব! কাধ্যকারণ অর্থে এই কার্ম)কারণাত্মক জগৎ ও হইতে 
পারে। 

অবশ্য, এই শ্লোকের পরবর্তী অংশ হইতে কার্য্য-কারণ (করণ ) 
কর্তৃত্ব শব্দের অর্থ কার্য্য ও করণের বা কারণের কর্তৃত্ব__অধিক সঙ্গত, 
এবং শঙ্করের অর্থই গ্রহণীয়। তথাপি এই শ্লোকাংশের অন্তরূপ যে 
"অর্থ হইতে পারে, তাহ! চিন্তা কর! উচিত । তাহাও সাংখ্যদর্শন-সম্মত ৷ 
অতএব সাংখ্যদর্শন হইতে আমর! এ অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব। সাংখা- 
দর্শনে সৎ-কার্যাবাদ স্বীকৃত । এজন কার্যে কারণ-গুণ থাকে । কারণ- 
গুণত্বাৎ কার্য্যন্ত ( ইতি সাংখ্যকারিক1 ১৪)। 

আর এই কাধ্যকারণ-বিভাগ হইতে এই বিচিত্র কাধ্যাত্বক অথচ 
এক অবিভক্ত ( বা! ০৮৪৭ni5d ) জগতের “মুলকারণ যে এক অব্যক্ত 
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প্রকৃতি তাহা সিদ্ধ হয়। কারিকায় আছে, “কারণ-কা্য/বিভাগাৎ অবি- 
ভাগাৎ বৈশ্বরূপস্ত ॥ ( ইতি কারিক। ১৫ )। 

ইহার ব্যাখ্যায় কৌমুদীকার বলিয়াছেন, 

“কারণেসৎকারধামিতি স্থিতম্‌।...কারণাৎ কাধ্যাণি'*' হেমপি গাৎ 
কটককুগুলমুকুটাদিত্যেব.*.আবির্ভবস্তি বিভঙ্যন্তে অয়ং কারণাৎ 
পরনব্যক্তাৎ সাক্ষাৎ পারম্পধ্যেণ অন্বিতস্ত বিশ্বস্ত কাধ্যস্য বিভাগঃ ৮ 

গৌড়পাদ বলিয়াছেন--”করো'তি ইতি কারণম্‌। ক্রিয়ত ইতি কা্য্যম্‌ । 
কার্ধ)স্ত কারণন্ত চ বিভাগো যথা-_-ঘট**-পর়সাং ধারণে সমর্থং ন তথ! তৎ 
কারণং মৃংপিণ্ডঃ । অন্তি বিভক্তং তৎকারণং যস্ত বিভাগঃ ইদং ব্যক্তম্।” 

সাংখাদর্শন অনুসারে প্রকৃতি হইতে মহান্‌ (বুদ্ধিতত্ব ), মহান্‌ হইতে 
অহঙ্কার ও অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র, মন ও দশ:ইন্দ্রিয় এবং তন্মাত্র 
হইতে পৃথিব্যাদি ভূত-হৃষ্টি হয়। ( সাংখ্যন্থত্ৰ ১1৫৩৬, কারিকা, ২ ) 
ইহা পূৰ্ব্বে উক্ত হুইয়াছে। এই অব্যক্ত প্রকৃতি মুল-কারণ, বুদ্ধি, 
ভহঙ্কার ও তন্মাত্র পরস্পর! ভাবে কারণ) আর সমুদায় তত্ব কেবল কার্যা। 
অতএব সাংখাদর্শন অনুসারে এস্কলে «কাধ্যকারণ” পাঠই অধিক 
সঙ্গত; এবং এই কাধ্যকারণ-বিভাগ--এই কাধ্যাত্বক বিশ্বের বা 
সমুদায় জগতের বিভাগ । কাধ্য-কারণ অর্থে কেবল প্রতি” পুরুষের 
ক্ষেত্র পৃথকৃভাবে না বুৰিয়! সমষ্টিভাবে সমুদায় ক্ষেত্র বা এই সমুদায় 
জগৎকে বুঝিলে সঙ্গত ও সাংখ্যদর্শন-সম্মত অর্থ হয় । কিন্তু সংখ্দর্শনে 
বহুপুরুষ স্বীকৃত হইয়াছে । তাহা পুর্বে বলিয়াছি। কারিকায় আছে ।-- 
“জন্মমরণকরণানাং প্রতি [নয়মাৎ যুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ। 
পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ব্রৈগুণ্যবিপধ্যয়াচ্চৈব ॥৮ (১৮) 
প্রতি পুরুষকে কেন্ত্র করিয়! সেই পুরুষের অধিষ্ঠান হেতু সেই পুরুষের 
ভোগমোঙ্গার্থ যে প্রকৃতির বৎস দৃষ্টে গাভীর দুগ্ধ স্বভাবতঃ স্কুরণের স্তার 
গুক্কৃতি পরিণত হইয়া তাহার ক্ষেত্র সৃষ্টি কিন তাহার আপুরণ ও 
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পরিণতি করে, _সদাংখ্যদর্শনের এই সিদ্ধান্ত হইতে এই জ্ঞের ও ভোগ্য 
বাহ্‌ জগতের উৎপত্তি ও পরিণতি বুঝা যায় না। প্রতি পুরুষ সম্বন্ধে 
তাহার জ্ঞেয় ও ভোগ্য জগৎ পৃথক ও আন্তের জ্ঞেয় ও ভোগ্য জগতের 
মহিত অসম্থদ্ধ, এইরূপ ধারণা হয়। সকল পুরুষের নিকট প্রকাশিত 
জগৎ যে একরূপ তাহ! সিদ্ধান্ত কর! যায় ন7। এবং প্রতি পুরুষের সঞ্লিহিত 
প্রকৃতি যে মহদাদি হইতে স্ুলভূত পর্য্স্ত স্ষ্টি করে,তাহার যে বাহ অস্তিত্ব 
আছে, তাহাও সিদ্ধান্ত করা কঠিন হয়} অথচ সাংখ্যমতে জগৎ সত্য। 
এ জন্য ব্যাখ্যাকারগণ সকল পুরুষের সারিধ্যে একই প্রকৃতি একই কালে 
একই রূপে পরিণত হয়, ইহ! সিদ্ধান্ত করেন। কেহ বা এই প্রকৃতির 
পরিণতি ও ভৌতিক জগৎ-স্ৃষ্টির কারণ ‘সিদ্ধ’ ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভের 
অধিষ্ঠানসাপেক্ষ, ইহ! সিদ্ধান্ত করেন। এই হিরণ্যগর্ভ-সানিধ্যে একই 
প্রকৃতি হইতে মহদাদি ক্রমে একই লিঙ্গশরীর উৎপন্ন হয়, এবং একই 
বাহ্‌ স্থল পাঞ্চভৌতিক জগৎ উৎপন্ন হর এবং প্রতি পুরুষের অবিস্তা- 
ভেদে প্রতি পুরুষ-সন্নিধানে সেই এক লিঙশরীর পৃথক হুইয়! যার, 
অনেকে এ কথ! বলেন। এ সকল কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । 

অতএব সিদ্ধ ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভই প্রকৃতির পরিণামের হেতু, ইছা 
স্বীকার ন! করিলে বাহ্‌ জগতের সত্যত! সিদ্ধ হয় না। গীতার এই 
প্রকৃতির পরিণাম ও তাহা হইতে জগতের উৎপত্তির হেতু যে পরমেখর, 
তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। 

গীতায় আছে = 

‘'নয়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সুয়তে সচরাঁচরম্‌ । 
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্‌বিপরিবর্তততে ॥* (৯1১০) 

অতএব গীত! অনুসারে প্রক্ধৃতির এই পরিণাম ব! কার্ধ্যরূপে অভি- 
ব্যক্তিতে বিভিন্ন পুক্রষের অধিষ্ঠান মাত্র হেতু নহে। ইহা মনে রাখিয়-আমা- 
দেয় এই কার্য্যকারণকর্তৃত্বে প্রকৃতি যে হৈতু, এই কথা বুঝিতে হুইবে । 
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"এই কান্য-কারণ অর্থে এ জন্য এই নিয়ত পরিবর্তনশীল কার্ধ্যকারণরূপে 
বিভক্ত এই বিশ্ব বা জগৎ--এইরূপ অর্থও গ্রহণ করা যায়। উপাদান 
ক্রারণরূপ প্রকুতিবক্ষে যে এই কার্যাজাত জগতের নিয়ত পরিণাম ও 
পরিবর্তন হয়, সাধারণ অর্থে যাহ! কোন কার্য্যের নিয়ত পূর্বববন্তী 
ব্যাপার, তাহাই সে কাধের কারণ । সমষ্ট ভাবে এই মুহূর্তে যে জগৎ 
আমাদের সকলের জ্ঞানে প্রকাশিত, অব্যবহিত পূর্বববন্তী মুহূর্তের জগৎ 
তাহার কারণ । অতএব এই অর্থে ও সমগ্িভাবে--এই কাধ্য-কারণ- 
ংঘাতই এই জগৎ । আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্র ব শরীর সেই জগ- 

তেরই অন্তর্গত। অতএব কাধ্য-কারণ অর্থ--এই ব্যক্ত বাহা-জগৎ» 
ইহা বল! যাইতে পারে। আমাদের শরীর এই জগতের অন্তভূতি। এ 
অন্ত ব্যষ্টিভাবে কাধ্য-কারণ অর্থে আমাদের ক্ষেত্রও বটে। তবে এই 
শেষ অর্থে সমস্ত জগং-তত্ব ব্যাখ্যাত হয় না। 

এই জগৎ কাধ্য-কারণ শৃঙ্খলাবদ্ধ। বলিয়াছ ত, সাংখ্যদর্শনে 
-সৎকার্ধ্য-বাদ শ্বীকৃত। কাৰ্য্য কারণের অন্তভূতি। কাধ্য-কারণ-নিরমের 
ব্যতিক্রম হয় না । যে সব কারণ হইতে এখন কোন কাৰ্য্য উৎপন্ন হইল, 
সেইরূপ কাধ্য সে সব কারণে পরে হইতে পারে ও হইবে। এ নিয়মের 
ব্যভিচার নাই । ইহাকে Uniformity of 1)25019 বলে। একই প্রকৃতি 
‘মুল কারণরূপে থাকার এই কাধ্য-কারপ-হুত্র অবিচ্ছিন্ন, এ জগৎ একই" 
ক্মপ কাধ্য-কারণ-সুত্রে গ্রথিত। 

কাধ্য-কারণ-কর্তৃত্ব। এক্ষণে কার্য্য কারণ-কর্তৃত্ব কথার অর্থ কি, 
তাহ! বুঝতে হইবে। সাংখ্যদশনে কায কারণ-কর্তৃত্বের কথা নাই বটে, 
বকপ্ত গুণ-কর্তৃত্ব অর্থাৎ মহদার্দির কর্তৃত্ব এই কথা আছে । পুরুষ এই 
গুণ কর্তৃত্বহেতু-কর্তার ন্যয় হন, হং! উক্ত হংয়াছে। কা।রকার় 
মাছে 2 

'*গুণবর্তৃত্বে চ তথ! কণা হইব ভবতি উচ'সীনঃ” ॥২৯ 
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এই বর্তৃত্বের অর্থ কি? বর্তৃত্ব ও কৃতিত্ব একই কথা। যাহার 
কৃতিত্ব জাঁছে--কর্ম্মে বুদ্ধিপূর্বক প্রযত্বর আছে--আমি করিতেছি, 
এ জডিমান আছে, সাধারণতঃ তাহাকেই কর্তা বলে, তাঁহারই কর্তৃত্ব 
আছে । এই কর্তৃত্ব জ্ঞানপূর্কাক হয়। “জ্ঞান হইতে ইচ্ছা, ইচ্ছ1 
হইতে কৃতি, কৃতি হইতে চেষ্টা, ও চেষ্টা হইতে ক্রিয়া হয়?” 
অতএব প্রন্তৃতিকে কত্ত [বলিলে, তিনি থে চিন্ময়ী, তাহ! স্বীকার 
করিতে হয়। স'ংখ্যদর্শনে তাহা স্ব'ক্বৃত হয় নাই ৷ সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি 
জড়। তবে প্রকৃতি হইতে যে বুঞ্িতত্বের সৃতি হয়, তাহাতে পুরুষ 
চেতন্য-প্রতিবিশ্বিত হয় বলিয়া তাহা চেতনবৎ হয়। অতএব সাংখাদর্শন 
অঙ্গুসারে বুদ্ধিতত্ব বা মহত্ত্ব হইতে যে প্রকৃতির পরিণতি, তাহার 
মুলে এই পুরুষের জ্ঞান ও চৈতন্য গুতিবিঘত আছে বলিয়া প্রকৃতির 
কুষ্ঠ বুদিপুর্কৃক হয় বহ! যায় এবং এই অর্থে গুস্কাত কতর্খ। এই অর্থে 
৫কৃতির কাধ্য-কারপের বর্তৃত্বও আছে হলা যায়। নতুবা প্রকৃতির: 
স্বাভাবিক ভড় পরিণাম যে কোন কর্তৃত্ব বা জ্ঞান চালিত প্রযত্ব-সাপেক্ষ, 
তত বলা যায় না। পুরুষের অধিষ্ঠান হেতুই কৃতি কাধ্য-কারণ-ব তত্ব. 
হেতু হন । *-কর্তৃত্বে হেতু কন। গীতা অনুসারে সেই পুরুষ পরম 
পুরুষ পরমেশ্বর । তিনি প্রকৃতি-লীন প্রতি জীবের বাসন! ব! সংস্কার- 
বীজ অনুসারে «ইরূপে গুলয়ের পর শ্বী্ন প্রন্কতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া 
প্রকৃতি দ্বারা জগৎ সুষ্টি করেন, ও প্রতি জীবের উপযোগী ছ্গেত্র সুষ্টি 
করেন । ঈশ্বরের অধিষ্ঠীনেই প্রকৃতির বর্তৃত্ব। ভগবান্‌ অসক্ত ভাৰে 
উদ্ন'সীনের স্তায় আসীন থাকেন মাত্র (৯৯))। সাংখ্যদর্শন কিন্ত 
ঈশরের কে'নরূপ কর্তৃত্ব স্বীকার করেন না। কেন না, ঈশ্বরই আসিদ্ধ। 
সাংখ্যসূতরে উক্ত হই য়াছে--"অহ্ঙ্কাঁরকর্চ,ধীন1 কার্যাসিদ্ধি ন“ ঈশ্বরাধীনা 
প্রনাণাভাবাৎ? ( ৬,৬৫)! 

বাই! হউক, বধ বাধ্য, কারণও কর্তৃত্ব এই তিনকে পৃথকৃভাবে 
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গ্রহণ করা যার ও কারণ অর্থে অই্ধাবিত্তক্ত অপর! প্রকৃতি ও কার্য। অর্থে 
পুর্ব্বোক্ত ষোড়শ বা পঞ্চদশ বিকার ধর! যায়, এবং কর্তৃত্বকে স্বতন্ত্র ভাবে 
ধর! যায়, তাহা হইলে বল! যায় যে, এই মূল প্রক্কৃতি হইতে 
মহদাদি ক্রমে প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিপাম হয্ন ইহাতে প্রকৃতির 
কোন কর্তৃত্ব বাজ্ঞানপৃর্বক নিশ্বত্তত্ব নাই। যেমন জলীয়বাম্প হইতে 
দল ও চিমশিগার পরিণতি স্বাভাবিক বসা যাক, সেইরূপ প্রকৃতির এই 
পরিণাঁম স্বাভাবিক। জীবের জ্ঞানেই কর্তৃত্বের বিকাশ হয়। জীবের 
বুদ্ধিতেই অহঙ্কার বা “আনি কর্ত।” ভাবের বিকাশ হয় । দেই যে কর্তৃত্ব- 
ভাদ, তাহার হেতু প্রকৃতি। প্রকৃতি যেমন কার্য্য-কারণের হেতু, সেইঞ্গপ 
প্রতি জীব-হৃদয্নে প্রকাশিত কর্তৃত্বভাবেরও হেতৃ। কেন না, এই 
কর্তৃত্ব--বুদ্ধিতত্বে গ্রঠিবিথ্িত পুরুষের জ্ঞান বা চৈতন্য হইতে উৎপন্ন, 
তাহ! বুদ্ধিঃত্বেরই গুণ ব! ধর্ম অথব| বুদ্ধিতন্বদ্রাত অংস্কারের ধর } 
'অতএম্ব এই কর্তৃত্বে প্রকৃতিই হেতু। 

হেতু অর্থে কেহ কেহ আশ্রস্্ বুঝিয়াছেন। এ স্থলে ছেতু অর্থ কারণ 
বটে, কিন্ত আমরা সাধারণতঃ যাহাকে কারণ বলি, তাহ! হেতু নছে। 
কারণের ইংরাজী কথা ০75০1 হেতুর ইংরাজ্রী কথা rea50n। হেতু 
অর্থে নিমিত্তকারণও বল! যায়। আমাদের জ্ঞানে কার্য্য-কা'রণ সম্বন্ধে 
যে যুক্তি--যে নিয়ম বুঝি, তাহাকে হেতু বণি। হেতু দ্বারা «কেন ? এই 
প্রশ্লের উত্তর বুঝি। জগতে ও আমাদের মধ্যে 'এই যে কার্ধ্য-কারণ- 
কর্তৃত্ব দেখি-__তঠ! কেন এরূপ হয়, কি নিমিত্ত এরূপ হয়--এই প্রশ্নের 
উত্তর এই যে. প্ররুতঠিই ইহার হেতু । এন্টি জ্ঞ'নপূর্ব্বক, এজন্য 
আমাদের জ্ঞানে ইহার হেতু ধারণা করিতে পারি। ব্রহ্মঙ্জানে ব 
পর্মেশ্বরের জ্ঞানে যেকধপণ জগৎ কল্পিত হয়, পরমেশ্ববের বধিষ্ঠান 
ও অধ্যক্ষতার প্রকৃতিই সেই কলন। অন্দরে পরিণত হইয়। 
এই জ্গতরূপে প্রকাশিত হয়” প্রকৃতি কাখ্য-কারণ-কর্তৃত্বের হেতু 
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হয়ঃ ইহা! আমরা বুঝতে পারি। যুক্তি ও অনুমান প্রধান সাংখ্যদর্শন 
অনুদারে প্রকৃতির অগ্তিত্ব ও তাহার অনাদিত্ব ও আদি-কারণত্ 
আমরা এই প্রকার অনুমান দ্বারা বুঝিতে পারি । জগতের হেতুও 
অনুসন্ধান করিতে গিয়া ইছ নির্মল গুদ জ্ঞানে বুঝিতে পারি; এই 
প্রকার নান! ভাবে গীতায় এই শ্লোকে উক্ত এই তত্ব বুঝিতে 
পারা যায়। 

পুরুষ স্ুখ-ছুঃখাদির-ভোক্তত্বের হেতু- প্রকৃতি কিবূপে 
সংসারের কারণ হয়, তাহ! উক্ত হইল। এক্ষণে পুরুষ কি প্রকারে 
সারের কারণ হয়, তাহ! বলা হইতেছে । পুরুষ এস্কলে ক্ষর পুরুষ-- 
জীব। ক্ষেত্রজ্ঞ ও ভোক্ত! শব্দের দ্বারা জীব বা ভূতগণ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। 
ভোগ্য সুখ ও দুঃখের ভোগের প্রতি এই পুরুষই হেতু, ইহা শাস্ত্রে উক্ত 
হইয়াছে। ভোক্ত্ব অর্থে উপলন্ধত্ব। কাধ্য-কারণ-কর্তৃত্ব ও সুথ-দুঃখ- 
ভোক্তত্ব সংসারের এই দুইটি রূপ। প্রন্কৃতি কার্ধাকারণ-কর্তৃতবরূপে 
ইহার হেতু, আর পুক্রষ সুখ-ছুঃখ-ভোক্তত্বরূপে ইহার হেতু । কাধ্য বা 
কারণ এবং সুখ বা ৪ঃখ, অর্থাৎ হেতু ও ফল এই দ্বিবিধরূপে যার্দ 
প্রকৃতির পরিণাম না হইত, এবং কোন চেতন পুরুষ যদি সেই প্রকৃতির 
পরিণাম ধ! ভোগ্য বস্তর উপলব্ধ! ন| থাকিত, তবে সংদার কিরূপে 
খাকিত ? যদি উক্তরূপে পরিণত প্রকৃতি ভোগ্য! হয়, এবং প্রক্কৃতি 
হইতে প্ৰতস্ত্ৰ পুরুষ যদি তাহার ভোক! হয়, তবে এই তোগ্য ও ভোক্তার 
অনাদি সংযোগ হইতে এ সংসার পিদ্ধ হইতে পারে। এই কারণে 
প্রকৃতিকে কার্য্যকারণকর্তৃত্বের হেতুরুপে ও পুরুষকে ন্ুখ-হুঃখ-ভোক্ত- 
ত্বের হেতুরপে সংদারের কারণ বলিয়! নিদ্দিষ্ট কর! হুইয়াছে। এই 
পরিদৃগ্যমান সংসারের শ্বর্ূপই সুথহুঃখভোগ, এবং এই সুখহু.খ-ভোক্ত ত্বই 
পুরুষের সংলারিত্ব (৮ (শঙ্কর) 

পুক্ুযা খিটিত, ক্ষেত্রাকারে পরিণত প্রকৃতির পুরুষের ভোগ-সাধক । 


ত্রয়োদশ অধায়। ৩০৯ 


প্রক্কতিসংস্থই পুরুষ সুখত: সকলের ভোক্ত! বা অনুভবের আশ্রয়ক্ূপে 
হেতু হয়। (বামানুজ )। 

“পুরুষ অর্থাৎ জীবন্ত প্রকৃতিকত সুখ-হঃখের ভোক্তুত্বের তেহু। 
ইহার ভাব এই যে, প্রকৃতি অচেতন, একন/ তাহার স্বতঃ কর্তৃহদন্তর 
নতে ; সেইন্ূপ পুরুষ অধিকারী, তাহার৪ ভোন্তত্ব সম্ভব নচে। 
তথাপি কর্তৃত্ব অর্থাৎ ক্রিছ।নিব্র্তকত্ব চৈততন্তাধিষ্ঠান এবং চেতন্যগুক্ 
পুরুষের দৃষ্টি ৬হতে সম্ভব হয়। এইজ পুরুষের সনিধান হেতু প্রকৃতির 
কর্তত্ব। সেইর্শ স্ুথ-হঃখ-বেদনরূপ ভোক্কত্ব চেতন ধণ্ম, প্রকৃতি- 
সন্্রিধান হেতু পুষে সম্ভব হয়।”? 

পুরুষ অর্থাৎ ক্ষেত্রক্ষ পরাপ্রকৃতি ॥ পুরুষ হখ-ছঃখ-মোহরূপ সমুদায় 
তোগোর ভোক্তত্বের বা উপলব্ধির ভেতু।* ( মধু) 

“পুরুষ অজ্ঞানবশে পর্কৃতি-অধিচি ত হইয়া বা গ্রকুতিস্থ হইয়া খাকে 
বলয় প্রকৃতি সেই প্ররুষের সংস্কারান্ূলারে পরিণত হইন্পা তাহার 
শঙ্লীরাদর সুই করে, এবং ভোগের জন্য সুখ-ইখাদি পুরুষকে অর্পণ 
করে| এইরশে পুরুষ স্ুখ-ুহখানির ভোক্তা হয়। দেই ভোগের পুরুষই 
কবা। প্রকৃততে অধিউত হইয়া সুথ-দুঃখাদি ভোগ করা পুরুষেরই 
কান্য।' ( বলদেব)। “পুরুষ প্রকৃতি মংস্ষ্টে সুখ ছুঃথাদির ভোজ ত্বের 
হেতু অর্থাৎ সুখ দুঃখ অনুভবের আশ্রয়। যে পধ্যস্ত প্রকাতর সহিত ' 
পুরুষের সংসর্গ থাকে, সে পর্য্যন্ত সুখ দ্ুঃখভোগ অবঙ্জশীয়” । (কেশব) 

পুরুষ-তন্ব _পৃর্ব শ্রোকে পুরুষ সামান্তভাবে উক্ত হইগ্লাছে। গীতায় 
পরে পুরুষের ব্রিবিধ ভাবের কথ! আছে। যাহাকে “ক্ষর' পুরুষ বলে, 
ত'হার বিষয় এস্থলে ও পরবস্তী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । পরমাস্মা বা অক্ষর 
পুরুষের কথ! পরে ২২শ শ্রোকে উক্ত হইয়াছে; এবং তাঁহার পরে পরম 
পুরুষ পরমেশ্বরের তত্ব উক্ত হইয়াছে। অতএব এস্থলে পুক্ষ যে সাংখা- 
দর্শনোক্ত বন্ধ পুরুষ ও গীতোক্ত ক্ষর পুরুষ তাহা সর্ববাদিমম্মত। এই 


৩১০ শ্রীমদৃভগবদৃগীতা! ॥ 


পুরুধই প্রর্লৃতিস্থ হইয়া বা প্রকৃতিতে অধিঠিত হুইয়! অভ্ঞানবশে অুখ- 
ছুঃথ-ভোক্ত1 হয়। এই পুকষ প্র/তক্ষেত্রে বিভক্কের স্তায় স্থিত ভেক্ত। পুরুষ 
এবং অক্ষর ও পরম পুরুষ বা সর্বজীবে অধিষ্ঠিত এক অবিভক্ত পরমাস্মা 
পরমেশ্বর, পারমার্থিক ভাবে এক হইলেও ব্যবহারিক অর্থে ঠিক এক 
নহে, তাহা গতায় উপদিষ্ট তইঙ্জাছে। পরমাত্ম। ও জীবাত্মা--এই ছই 
রূপে যে পরম পুরুষ পরমেশ্বর প্রতি শরীরে স্বরূপে ও জগদাত্মরূপে 
অধিঠিত থাকেন, তাহ! শ্রতিতেও উক্ত হইয়াছে । দবা আুপর্ণ সবুজ সথাদ। 
সমানং রুম-ং পরিষন্বজাতে” (খাদ )। ১৬৪২১) মুগুক ৩১:১১ ও 
শ্বেতাশ্বতর ৪।৩ মন্ত্র দ্রষ্টব্য) এই মন্ত্র উদ্ধত করিয়া, ইহ! পূর্ব্বে দেখান 
হইয়াছে। পরমাসত্মা প্রতি শক্মীরে অপরিচ্ছিন্নভাবে সর্বভূতের অন্তরে 
অবস্থান করেন; আর তিনিই জীবরূপে পরিচ্ছন্ন হুইয় প্রতি দেহে 
বিভজের ন্যায় অবস্থান করেন । গীতার এই পরমাত্ম! পরম পুরুষের কথা 
পরবন্তী ২২শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, তাহা! বলিয়াছি। পারমাধিক 
অর্থে ক্ষর পুরুষই এই পরম পুরুষের প্রতিবিদ্িত স্বর্প। তাহা পরে 
বুঝিতে চেষ্টা করিব । 
ক্ষরপুরুষ ভোক্তা--এই প্রতি শরীরস্থ জীবাস্মা ও পরমাত্মা। বা 
ক্ষরপুক্রুষ ও পরমপুরুষমধ্যে জীবই ভোক্তা, পরমাত্ম। ভোক্তা নহেন, তিনি 
অন্তরধযামিভাবে জীবকে এই ভোগে নিয়োজিত করেন--প্রেরয়িত! হন। 
পূর্ব্বোদ্ধ 5 মন্ত্রের শেষাংশে তাহ! উপদিষ্ট হইয়াছে । শ্বেতান্বতর উপ- 
নিষদে আছে (১১২)-- 
“এতজ, জ্ঞেয়ং নিতামেবাস্বসংস্থং 
নাতঃ পরং বেদিতব্যৎ হি কিঞ্চিৎ । 
ভোক্ত। ভোগাপ্রেরয়িতারঞ্চ মত্বা 
সৰ্ব্বং প্রোক্তং ভ্রিবিধং হনহ্মমেতৎ ॥+ 
অত এব এক হহ্মই ভোক্তা (আব), ভোগ্য ( জড় প্রক্কতি ) ও 


TERS, 


